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_ মানব মনের স্থকোমল বৃত্বিনিচয় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। 
পূর্বে পিতামাতা অতি যত্বে শিশু হৃদয়ে এই সমস্ত বুত্তির বীজ বপন 
করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সমস্ত বু্তি ধর্মের ভিত্তি, ইহাদের সম্যক্‌, 
বিকাশের উপর ধর্্মজীবনের পরিপূর্ণ ত৷ নির্ভর করে। 

আড়াই সহন্ত্র বৎসর পূর্ববে এই »ঝ্ল বৃত্তির উত্তেজনায় রাজপুক্র 
ভিখারী সাজিয়াছিলেন। চাঁরিশত বৎসর পূর্বে ইহারই প্রেরণায় 
নবন্বীপের ব্রাঙ্গণকুমার স্নেহময়ী জননী, সাধবী পত্বী, অন্ুরক্ত বন্ধু, সকলের 
ন্েহপাশ ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

আঁজ মানব-হৃদয়ের এই সমন্ত বৃত্তি অনেকের নিকট হৃদয়দৌর্বরল্য 
বলিয়৷ উপহনিত। এ্রহিক সুখের জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম, অর্থের প্রাতি 
একাত্ত আসক্তি সুস্থ সবল হৃদয়ের পরিচায়ক, কিন্তু নিখিল সুখের 
উৎস যিনি, স্তাহার প্রতি প্রবল অনুরাগ, ক্ষণভঙ্গুর ্রহিক সুখের প্রতি 
বিতৃষ্ণা, পীড়াগ্রস্ত মনের পরিচায়ক, ইহাই অনেকের মত। 

বাহার চরিত্র বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থ ধন্ত হইয়াছে, তাহাতে এই 
সমস্ত বৃত্তির প্রাবল্য অতিরিক্ত মাত্রায় বন্তমান ছিল। আরাধ্য দেবতার: 
নাম শুনিবামাত্র তাঁহার নয়নে অশ্রু বিগলিত হইত, সময়ে, সময়ে এই 
নাম করিতে করিতে তাহার বাহজান লোপ পাইত। 
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কিন্তু তিনি মূর্থছিলেন না। যেনবহবীপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, তাহ। ভারতে বিষ্যাচচ্চার একটা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। নবদীপের 
স্যায়শান্ আজও জগতে পুজিত। শত শত পণ্ডিতের আঁবিতাবে 
নবন্ীপ তখন ভাম্বর ছিল। সেই পণ্ডিত-সমাজে অধ্যাপক নিমাই 
পণ্ডিতের স্থান সকলের নিয়ে ছিল না। দিগ্িঞয়ী পপ্ডিতকে তিনি তর্ক- 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পণ্ডিত-সমাজে অতি গৌরবময় স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি দর্শনের অনেক জটিল সমস্যার 
সমাধান করিয়াছিল । প্রথম জীবনে তথা-কথিত হ্ৃদয়দৌর্বল্যের কোনও 
লক্ষণ তাহাতে দেখা যায় নাই। ভক্তিগ্রবণ বৈষ্ণবের দর্শন পাইলে, 
তিনি তর্ক করিয়া! তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। কিন্তু 
হঠাৎ একদিন সমন্ত তর্ক পরিহার করিয়া তিনি ভক্তির যাঁজন আরম্ত 
করিয়াছিলেন। তদানীন্তন কেহ কেহ তাহার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া 
উপহাস করিয়াছিল, কেহ কেহ তাহাকে বাধুরোগগ্রস্ত বলিয়া ছিল, কিন্ত 
অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বড় বড় বৈদাস্তিক, তাহার চরণরেণু 
পাইয়া ধন্ত হইয়াছিলেন এবং শুক্ষ জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগ করিয়! তাহারই, 
মতে। ভক্তির পন্থা অবুলম্বন করিয়।ছিলেন। 

তাফিক নিমাই পণ্ডিতের জীবনে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, 
এখনও কাহারও কাহারও জীবনে তাহ! ঘটে। সত্যের প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধিই এই পরিবর্তনের কারণ। যত দিন এই জড় জগতের গশ্চাৎ- 
ভাগে লুকায়িত সল্প জগৎ কাহারও দৃষ্টিপথে না! পড়ে, তত দিন এই জড় 
জগৎই তাহার সর্বস্ব থাকিয়! যায়, এবং যাহারা সেই হুক জগতের 
সৌন্দর্য্ে আকৃষ্ট হইয়। তাহার পশ্চাতে ধাবিত হন, তাহারা তাহার নিকট 
'বিকৃতমন্তিষ্ক বলিয়। প্রতিভাত হন। 

ভগতের বড় বড় ধর্মপ্রচারক সকলেই এই হুক্ম জগৎ প্রত্যক্ষ 
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করিয়াছিলেন । একথা বিশ্বাস না৷ করিলে হয় তাহাদিগকে প্রতারক, 
বলিতে হয়ঃ নতুবা! তাহারা আপনারাই প্রতারিত হইয়াছিলেন, এই 
কথ! বিশ্বাম করিতে হয়। কিন্তু তাহাদের প্রর্শিত পথ অবলম্বন 
করিয়া অনেকে এই অতীন্ত্রিয় জগতের পান্াৎ লাভ করিয়াছেন এবং 
তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সাধন! ব্যতিরেকে 
এই পথে সিদ্ধিলাভ হয় ন!। | 
. ঈশ্বর রস-্বরূপ। তিনি চিন্ময় রস» আনন্দময় রস। রসভোগ 
বুদ্ধি বার! হয় না, অব্যবছিত অনুভব (1961178 ) দ্বার হয়। ভক্ত- 
গণের সঙ্গে, অখিলের আত্মভূত তিনি আনন্দময় গোলোকে বাস 
করেন। সেই আনন্দময় লোকে প্রবেশের উপায় ভক্তি। এই ভক্তি 
শ্রীকষ্-চৈতন্তে দুর্বার হুইয়। দেখ। দিয়াছিল। ইহখর বাহু প্রকাশ 
অনেক সময় তীহার বুদ্ধিকে পধুর্দণ্ড করিয়া! তাহাকে উন্মত্ত করিয়! 
তুলিত। যোগমার্গাবলম্বী সাধকের ভীবনে চাঞ্চল্য নাই। তাহার! শান্ত 
সমাহিত অবস্থায় ভূমার সহবাস উপভোগ করেন। কিন্তু শ্রীকষ্-চৈতন্ত 
আরাধ্য দেবতার বিরহে পাগল হইতেন? গভীর কীর্তনানন্দে তাহার 
শরীরে অস্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক গ্রভৃতি বিকার আবিরত হইত, তিনি 
থাকিয়। থাকিয়! হুম্কার দিয়! উঠিতেন, কখনও বা ভূলুন্ঠিত হইতেন।, 
অনেক আধুনিক সমালোচক তাহার এই অবস্থাকে ছুর্বল ন্নাযুযস্ত্রের' 
ফল বলিয়৷ মনে করেন। 

শ্রীকষ্-চৈতন্তের বাহক অবস্থা অনেক সময় এরূপ হুইত যে, 
তাহাকে শারীরিক রোগ বলিয়া মনে কর! স্বাভাবিক । পুরুষোতমে 
একদিন রাত্রিকালে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গাভীগণের মধ্যে অজ্ঞান 
অবস্থায় পড়িয়াছিলেন; তাহার হস্ত-পদ উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, 
এবং শর্টীর .কুর্মের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'অজ্ঞানাবস্থায় সর্ধবঘাই 
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তাহার হুস্ত-পদ্দের সন্ধি ছিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এই সমস্ত 
দৈহিক বিকার ঘটিত তখনই, যখনই বিরহের শোক অথবা আনন্দের 
উত্তেজন। প্রবল হুইয়া উঠিত। সেই বিরহশোক ও আনন্দের তীব্রতা 
যে ব্যাধি-সঞ্জাত, একথ1 বলা অতি বড় ছুঃসাহসিকের কাজ । মিলনের 
আনন্দ যেখানে অপরিমেয়, বিরহের ব্যথা তথায অসহা। মানবের 
ন্াধুযস্ত্র স্বাভাবিক সখ ও ছুঃখের উত্তেজন। সহা করিতে অভ্যন্ত ; তাহ! 
অপেক্ষা তীব্রতর স্থখ ও দুঃখের আঘাতে তাহ! বিকল হইয়া পড়ে। যে 
বিপুল আনন্দ ব্রন্ধাণ্ড প্রসব করিয়া প্রকৃতির অপার সৌন্দধ্য ও গ্রাণীর 
অনাবিল আনন্দে নিত্য শ্বতঃস্ফুরিত হুইয়। উঠিতেছে, সেই বিপুল 
আনন্দধার। যে ভাগ্যবানের অন্তঃকরণে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার 
ন্নাযুযত্্র সেই আনন্দধারাকে ধারণ ও বহন করিতে একান্ত অক্ষম 
হইয়া! পড়ে। সেই বিপুল আনন্দাপগমে বিরহের তীব্রতাও তাহার 
শরীর সহ করিতে পারে ন]। 

ভক্তির এই উন্মাদনা অনেকে প্রার্থনীয় মনে করেন না। আনন্দের 
বেগধারণে অক্ষম, জ্ঞানহারা, উচ্ছল ভক্তি-মদধার! অপেক্ষা সংযত, 
"আত্মমমাহিত, জ্ঞানমিশ্র ভক্তিকেই তাহার! ফামন1 করেন। 

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_- 

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে 
মুহূর্তে অধীর হয় নৃত্য-গীত-গানে 
তাহ। নাহি চাহি, নাথ। 

কিন্ত ভন্তচুড়ামণি রামানন্দ রায় শ্রীকষ্ণ-চৈতন্ত কর্তৃক সাধ্যনির্ণয়ে 
আদিষ্ট হুইয়া প্রথমে জ্ঞানমিশ্র! ভক্তির নাম করিয়াছিলেন, তাহার পরে 
উত্বৃষ্টতয় বলিয়া! জ্ঞানশুস্তা ভক্তিকে নির্দেশ করিয়াছিলেন। শরীর 
চৈতন্তের জীবনে ভক্তির ষে স্তরের বিকাশ আমর! দেখিতে পাই, 
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তাহাতে পৌছিলে জীবের সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়। যাঁয়। সংসারে আসক্তি, 
যত দিন থাকে, তত দিন মানুষ সে স্তরে পৌছান দূরে থাকুক, তাহা 
প্রীর্থনীয় বলিয়াও মনে করিতে পারে না। 
গৌড়ীয়, বৈষ্ণবগণ শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্যকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া 
বিশ্বাস করেন, এবং প্রাচীন শাস্ত্রে এই অবতারের কথ! উল্লিখিত আছে 
বলিয়। তাহার মহাভারত ও শ্রীমদভাগবত হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত 
করেন। 
শ্রীরাধায়াঃ গ্রণয়মহিম1 কীদৃশো বানয়ৈবা- 
স্বাছ্যে। যেনাদ্ভূতমধুরিম]! কীদৃশে। ব1 মদীয় | 
সৌখ্যং চাস্তা। মদমুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ 
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমঞ্জন শচীগর্ভ-পিন্ধো হরীন্দুঃ ॥ 
(স্বরূপ গোশ্বামী--কড়চা ) 
শ্রমতী রাধিকার গ্রেমমহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেমসহকারে যাহ 
আস্মা্ন করেন, মদীয় সেই বিচিত্র মাধুর্্যাধিক্যই ব। কীদৃশ এবং 
আমাকে অনুভব করিয়! শ্রীমতী যে আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দই 
বা কি প্রকার, এই তিনটি বিষয়ে লোভ-বশবর্তী হইয়া শচী-গর্ভরূপ 
সমুদ্রে রাঁধাভাব-সমন্বিত কষ্ণরূপ চন্দ্র আবিষ্কৃত হইলেন। 
এই ক্সোকে চৈতন্ত অবতারের মূল প্রয়োজন বৈষ্ণব কবি ব্যস্ত 
করিয়াছেন। অন্ত শ্লোকে কবি লিখিয়াছেন-- 
রাধা কষ্ণ-প্রণয়-বিকতি-হ্লাদিনী শ্িরম্মা 
দ্বেকাত্মানাবপি তূবি পরা দেেছভেদং গতৌ৷ তৌ। 
চৈতন্াখ্যং গ্রকটমধূন। তন্ন চৈক্যমাপ্তং 
রাঁধাভাবহ্যতি-ন্ুবলিতং নৌমি কৃফস্বরূপম্‌ ॥ 
(ম্বরবপ গোত্বামী - কড়চা ) 
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শ্রীমতী রাধিকাই কুষ্ণপ্রেমের বিলাদন্বন্ধপ হলা্দিনী শক্তি । রাঁধা- 
কৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও অনাদ্দিকাল হইতে দেহভেদ ত্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। অধুনা! উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হইম়ী চৈতন্তরূপে আবিভূ্তি 
হইয়াছেন, রাধার ভাব ও কাস্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্তকে নমস্কার। 

শ্রীকৃষ্ণ-চেতন্ত জীবনের শেষ অবস্থায় রাধাভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। 
আবেশের সময় আপনাকে সম্পৃণরূপে রাধিক। বলিয়াই মনে করিতেন। 
শ্রীকৃষ্ণবিরহে রাধিকার যে অবস্থ। হহত, কাহারও সেই অবস্থা হইত, সেই 
রূপই অধীর হুইয়! তিনি বিলাপ করিতেন; শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শলাভের জন্ত 
উদগ্রীব হইয়া থাকিতেন। 

শ্রীকফ-চৈতন্ত কোনও নূতন ধর্ম গ্রচার করেন নাই। ভক্তিদ্বারা 
ভগবানকে প্রত্যক্ষ কর! যায়, কেবল প্রত্যক্ষ কর! যায়, এমন নহে, 
তাহাকে সম্ভোগ করা যায়। ভগবান রসম্বরূপ, তিনি ভক্তের সস্ভোগের 
উপাদান। এই তত্ব শ্রকষ্-চৈতন্ঠ নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার 
পূর্বগামীদেরও এ তত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল না, তিনি ইহা! সর্ধবসাধারণের' 
মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন । 

ঈশ্বরের সহিত মানবের সন্বন্ধের জ্ঞানই ধর্মের ভিত্তি । মানবের ভাষ। 
নান! ভাবে এই সম্বন্ধ গ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে । কফেছ ঈশ্বরকে পিতা 
বলিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন মাতা, কেহ সথা, কেহ ব রাজরাজেশ্বর 
বলিয়াছেন। কোনও অভিধানেই তীহার সহিত মানবের সম্বন্ধ সম্যকৃ 
ব্যক্ত হয় নাই। তিনি আমাদের অতি নিকটে অবস্থান করিতেছেন, 
জগতে রূপ-রস-ম্পর্শ-শব্ব-গন্ধ যাহা! আছে, তিনি তাহার ঘনীভূত সার, 
এবং তিনি জীবাত্মার সম্তভোগের বস্ত। তিনি জীবাত্মার উৎস এবং 
জীবাত্মার খাগ্। মানুষ স্থুখের উপাদান খু'জিতে বাহিরে ঘুরিয়া 
বেড়ায়, কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে যে সুখের উৎস আছে, ধুরেবার 


[ 1০৭ ] 


তাঁহার নিকট হাত পাতিলে সে রুতার্থ হইয়। বাষ। সামান্ত মিষ্টঝলে 
বসনা পবিতৃপ্ত হয, কিন্তু তাহাতে যে মিগুবস মাছে, তাহ! আস্বাদন 
কবিয়া মানব মন মধুমত্ত নমখেব মান! উন্মাদ হইয়া পড়ে। স্থগিত 
মানন-শবীব দেখিয়া 'মামব! মুগ্ধ হ, কিন্ধ তাহার অপার সৌোন্দধ্য 
দেখিতে পালে আমবা পাঁগল হইয়া যাই, হান বিশ্ববিমোভন কণ্ঠস্ববে 
আহ্রিশ্বৃত হঈ | শ্রীকঞ্চ টৈতন্টেব জীবন এই ঈশ্বব-সম্তোগেব প্রকট 
দৃষ্টাত্য । 
ঈশ্বব সম্তোগেব কথ! কল্পনা নহে । ঈশ্ববেব সহিত মানবে জীনন্ব 
সম্বন্ধ বর্তমান। তিনি লক্ষ যোজন দৃবে থাকিয়া আমাকে লক্ষ্য কবিতে- 
'ছেন না, তিন আমাথ নিকটতম, আমাব অন্তবেব মধ্যে অবস্থান 
কবিতেছেন , তবু তীাগাকে দেখিতে পাই না। মামি ঠাহাকে না 
দেখি পাইলেও তিনি আমাকে দেখিতে পান, আমাব প্রাণের 
ব্যাকুলতার তরঙ্গ তাহাব চবণে গিয়া প্রতিহত হয়। তিনি তাহ। উপেক্ষা 
করিতে পাবেন না। তিনি প্রেমময়, পূর্ণ হইলেও প্রেমিক ভক্কেব 
প্রয়োজন তাহার আছে । ষ্টাহাব বিশ্ববাজযে আমি ক্ষুদ্র ধুলিকণা টে, 
কিন্তু হবুও মামাকে না »ইনে ্টাচাথ চলে না। “মামি ন। কবিলে পুজ। 
টার পূজা নাহি হয়৮। আমাকে তীঙাণ চাই, তাই তিনি অনববত 
বংশীবাদন কাবয়। আমাকে ডাকিঠে ছন। আমি যখন দেই বংশীবব 
শুনিয়। তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতে চাই, তখনি তিনি হাত বাডাইয়। 
মামাকে মালিঙ্গনে বদ্ধ কবেন। 
“আকুল সরিৎ সমৃদ্রে ধায় কতো জীবন বিসর্জন 
পথের মাঝে প্রবল জোয়ার দেয় তাহারে আলিঙ্গন ॥” 
তার পরে কেবল সভোগ । 

জগতের যাবতীয় ভক্কের জীবন গ্রায় একই ভাবে গঠিত হইলেও 
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শ্ীরুঞ-চৈন্ ভাবতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন বলিয়া তাহার জীবান 
ভাবতবর্ষীয় বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল। তিনি সাক্বোপাসক ছিলেন । 
তদানীন্তন কালে নিগুণ ব্রহ্ষবাদ বিশেষভাবেই প্রচাক্তি ছিল । 
শী$ষ্কচৈতন্য ও এই মতবাদের সঠিত বিশেষৰপে পক্চিতও ছিলেন। 
তবুও তিনি দাকাবোপানলন1! ম্মণলঙ্গন কবিয়াছিলেন। শ্রীরুঞ্ঝ ষ্ঠটাভাব 
'মাবাধা দবত| ছিনেন। নিবাকাবন্টপাঁসনাষয তিনি নিজেও প্রবুন্ত হন 
নাই, কাগাকে৭ তদীপ উপাসনা কবিতে উপদেশ দেন নাই । 


নিজে রুষ্ণমূত্তিব উপাসনা কবিলেও শন্থ মুদ্ভিব প্রন্তি শ্রীচৈতন 
কথনও অবক্সা প্রদর্শন কবেন নাহ । যাঁজপুবে এক্তিরূপিনী বিবঙ্গামুন্তি 
দেখিয়৷ তিনি ভন্ষিতে গদ্গদ হঠয়াছিলেন। ভূবনেশ্ববের মন্দিবে প্রবেশ 
কবিয়। তিনি ভক্তিভবে কৃত্তিবাসেব বন্দনা করিমাছিলেন। 


যে সমাজে রাহ্গণ নিয় জাতির পৌঁবোছিত্য কৰিলে পতিত হন, সেই 
মমাজেব মধ্যে শীচৈতন্ত মাচগ্ডালে হবিনাম বিতরণ কবিয়াছিলেন। 
যবনকেও হবিনাম দিতে তিনি রূপণতা কবেন নাই। সংকীর্ণতাব লেশ 
তাহাতে ছিল ন|। কিন্তু তিনি সমাজেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আবলম্গন 
করেন নাই। “মর্ধযাদা” বঙ্ষা তিনি সকলেব পক্ষেই কর্তবা বপ্যি! 
মনে কবিতেন। পুকষোত্তমে ঘমেশ্ববনোটার় অবন্তানকালে একদিন 
সনাতন গোম্বামী সমুদ্রতটেব উন্প্ন বালুকাবাশিব উপর ধিয়৷ তীনাব 
সিত দেখ! করিতে গমন কবেন। মশ্দিবেক সিংহদ্বাবেধ ম্িপ্ধ পথে 
কেন যান নাই তাহা জিজ্ঞাসা কৰিলে স্নাতন বলেন, “সিংঠত্বাবেব 
পথে ঠাকুরের সেবকগণ গতায়াত করে। ববনগ্োবহৃষ্ট আমাব অঙম্পর্শ 
হইলে তাহার! অশুচি হইবেন, এই ভয়েই আমি সে পথে 'আসি 
নাউ ।” গুনিয়। শ্রীঠৈ তন্ত তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন-_ 
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“যগপিও হও তুমি জগৎপাবন। 
তোমাম্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ | 
তথাপি ভক্তন্বভাব মর্ধ্যাদাবক্ষণ, 
মর্ধ্যাদীপালন হয সাধুব ভূষণ, 
মর্ধযাদালজ্বনে লোকে কবে পরিহাস, 
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ। 

মর্্যাদ| রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন, 

তুমি না এ্রছে করিলে করে কোন জন ?* 


খতিনি কখনও সনাতন আচারের প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন করেন নাই। 


আজ বিভ্রান্ত হিন্দু সনগজে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তের জীবনী আলোচনার 
বথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একদিকে উগ্রসংস্কাব-প্রয়াসীদিগের সমাজকে 
ভাঙ্গিয়! নূতন করিয়৷ গড়িবার চেষ্ট1, অন্ত দিকে অত্যুগ্র রক্ষণশীল সমাজের 
প্রাচীন প্রথারক্ষণেব জন্য এঁকাস্তিক গ্রাস; একদিকে প্রাচীনের মোহ- 
ময় আকর্ষণ, অন্য দিকে বর্তমানেব কর্তব্যের আহবান, ইহার মধ্যে 
পড়িয়। হিন্দুসমাজ কিংকর্তব্যবিমূড়। এই সমস্তার সমাধান কেবল 
প্রীচৈতন্তের আদর্শ অবলঘধিত হইলেই হইতে পারে। কৃিন সামোত 
ভেরীনিনাদে কখনও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। চাই 
প্রেম, চাই ভালবাসা । যে প্রেম সামাজিক বৈষম্যের দুর্ভেস্ত প্রাচীর 
ভেদ করিয়। ব্রাহ্মণ-চগ্ডালে সমান আপনে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই প্রেমের 
উত্তব ন! হইলে প্রকৃত সাম্য কখনই জন্মলাভ করিবে না। সেই প্রেমের 
প্রচারক শ্রীকঞ্চ-চৈতগ্ঠ । সমাজে এই প্রেমের বিস্তার হইলে জাতি- 
ভেদের কঠিন সিগড় আপন। হইতে ধপিয়। পড়িবে । সমস্ত ত্যাচার ও 
বিচারের গবসান হইবে। 
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ষড়দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের নাম নাই। 
*তদবচনাৎ আম্ায়ন্য প্রামাণ্যম৮ এই হুত্রে ভায়কারের মতে 
*তদ্বচনাৎ" শবের অর্থ “ঈশ্বরের বচন”-_এইহেতু বেদ ঈব্বরের বচন 
বলিয়া! তাহার প্রামাণ্য । ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কোনও কথা এই দর্শনে 
নাই। ভ্াঁয় দর্শনে ঈশ্বর ও জন্মান্তর স্বীকৃত হইলেও এই দর্শনের 
মতে মুক্তিতে জীব শিলাত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্ত জীবের জ্ঞান ও। 
চৈতন্য থাকে না! । তাই এক কবি পরিহাস করিয়! লিখিয়াছেন-_- 

“মুক্তয়ে য শিলাত্বায় শাস্ত্র মুচে সচেতষাম, 
গোতমং তং বিদ্িত্বৈবং ষথ! বিখ তথাহি সঃ।৮ 

অর্থাৎ যে গোতম খষি জীবের মুক্তির জন্য শাস্ত্র রচনা! করিয়া" 
তাহাতে 'বলিয়াছেন মুক্তিতে জীব শিলাত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই 
গোৌঁ-তমকে যাহ! মনে কর, তিনি তাহাই । (গো-তম শ্রেষ্ঠ গোর ) 
*, সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বর । পাঁতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর শ্বীকৃত বটে, কিন্ত 
টস ঈশ্বর “করেশ-কর্্ম বিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ+৮, 
তাহার ঞ্প্রণিধানে” সমাধি-লাঁভে জীব সমর্থ হয় । প্রণিধান শষের 
অর্থ ভাগ্তকারের মতে “ভক্তি বিশেষ” হইলেও যোগ দর্শনের ঈশ্বরে 
ভক্তি-সাধকের তৃপ্তি হয় না । 

পূর্ব-মীমাংসায় ইশ্বর-গ্রীতির কথা নাই। একমাত্র বেদাস্তের 
উপরই ভারতীয় হশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদভগবদগীতান্ 
উগবধান বলিয়াছেন, «খধিভিঃ বন্ুধা গীতং ছন্দোভিঃ ধিবিধৈঃ 
পৃথক | ব্র্থঙত্র পদৈশ্চৈৰ হেতুমন্তিং বিনিশ্চিতৈ২*। বহু খ্বি 
কর্ৃক বিবিধ ছন্দে ( উপনিষদে-) এবং যুক্তিসন্থলিত বর্মন 
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পদ্দে (বেদাস্ত-্ছত্রে) এই ঈশ্বরবাদ গীত হইয়াছে। কিস্ত 
বেদাস্তেরও বহু ভাগে বিবিধ মত ব্যক্ত হইযাছে। বেদাস্তের 
প্রাচীনতম ভাগ্য (বোধায়ন ভাস্য) এখন অগপ্রাপ্য । রামাজের 
ভাস্ব এই ভাস্তাহুসারে রচিত বলিষ! প্রসিদ্ধি আছে। এই ভায়ু 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। কিন্তু শঙ্কবাচার্ধ্যপ্রণীত ভাস সম্পূর্ন নিবিশে- 
ষাদ্বৈতবাদদী। সেই ভান্ত অনুসারে “তত্ত্ব অসি"-আীব 
ও ব্রদ্ধে ভেদ নাই, জীবই ব্রঙ্গ। সুতবাং এই মতে ভক্তির বিশেষ 
প্রয়োজন নাই, জ্ঞানেই মুক্তি। কিন্ত রামান্থজ ও নিম্বার্কাচার্ধয 
ভেদ্াভেদবাদী । তাহাদের মতে ব্র্গেব সহিত জীবের ভেদ্‌ ও অভেদ্‌ 
উভষই আছে । মধ্বাচার্য্য সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী । তাহার মতে জীব ও 
বন্ধে ভেদ দুস্তব। শ্রীচৈতম্য প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদাষ মধ্ৰ- 
স্প্রদাষেব অন্ততূক্ত হইলেও দ্বৈতবাদী নহে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, অচিস্ত্য 
ভেদ্াভেদবাদী | ব্রন্গের সঙ্গে জীবের ভেদও যেমন আছে, অভেদও 
তেমনি আছে, এই ভেদীভেদ অচিন্তনীষ। জীবগোস্বামী এই বাদ 
বিশেষরপে ব্যাখ্যা কবিষাছেন। পুবীধামে বাস্ত্রদদেব সার্বভৌমের 
সহিত আলোচনায় ই্রীচৈতন্ত বলিয়াছিলেন, "ব্যাস % মা 
করিয়া আপনি লক্ষণাবৃত্তির আশ্রষ 'শ্রহণ করিত * অনেক 
শ্রতিতে ব্রক্ম নির্ধিশেষ বলিয়া কীত্তিত হইলেও, দেই সকল 
শ্রতিতেই তাহাকে সবিশেষও বল। হইযাছে। তাথাকে যেমন 
অপাণি ও অপাদ বল। হইয়াছে, তেমনি “জবন” ও *গ্রহীতা ও” 
বলা হুইযাছে। ব্রহ্গ অর্থে ম্বয়ং ভগবান্‌, শ্রীরুষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌। 
তিনি মায়ার অধীর । ব্যাসম্থত্রের অভিমত পরিণামবাট, 
বিবর্তবাদ নছে। জীব ও অগৎ মিথ্যা! নহে । *তত্ত্বম্‌ অর্সি” 
খ্্রান্মেশিক বাক্যমাজ, গ্রণবই মহাবাফ্য। শ্রুতি ঘেখানে ভর্ধকে 
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“নিগুণ" বলিয়াছেন, সেখানে তাহার অর্থ তাহার প্রাকৃত আকার 
ও প্রার্কৃত গুণ নাই। ব্রদ্দের অপ্রাকৃত আকার ও গুণ শ্রুতি 
অস্বীকার করেন নাঁই। জ্ঞান বল ও ক্রিয়া তাহাঁতে স্বাভাবিক । 
শক্তি ও শক্তিমান্‌ ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই নুধ্য ও তাহার কিরণ,, 
অগ্সি ও তাহার দাহিকাশক্তি যেমন ভিন্ন, তেমনি অভিন্ন ।, 
হুর্যের কিরণ ব্যতিরেকে হর্যের এবং দীহিক1 শক্তি ব্যতিরেকে 
অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। পরমেশ্বর ও তাহার তটস্থ শক্তি, 
জীব ও এই রূপে ভিন্ন ও অভিন্ন। 

গশ্রচৈতন্ত মায়াবাদকে “বেদাশ্রয় নান্তিক্যবাদ» বলিয়াছেন । 

“বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়তো নাস্তিক, 

বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ।” 


৮১. 


কোনও ধর্মকর্ম করিবার প্রথমেই “তদ্বিষ্ণেঃ পরমং পদংং 
“দা পশ্যস্তি হুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং” [আকাশে বিভৃত হর্য্যের, 
(চক্ষুঃ মিব্রহ্ঠয বরুণত্যাগ্েঃ) হ্তায় স্থরীগণ বিষ্ণুর পরম পদ সর্ধবদ। 
দেখিতে পান ] এই বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিতে হয় ।. 

শৈশবে ভগবান শ্রীরুঞ্জ জননী যশোদাকে স্বীয় মুখগহবরে 
আপনার বিশ্বরপ দেখাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অজ্জুনকে দিব্যচস্ষু 
দান করিয়া তাহাকেও নিজদেহে অবঙ্িত বিশ্বত্রন্মাণ্ড প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, এবং কোন্‌ কোন্‌ ভাবে তাহার চিস্ত! করিতে হয় 
€ কেধু ভাবেন চিন্ত্যঃ) তাহ! বিশেষভাবে বর্ণনা করিগাছিলেন । 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ জগতে অবস্থিত হইয়াও 'অতীন্দজ্রিয় অব্যক্ত পুরুষকে 
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সর্ব্বদ| দর্শন করাই সাধনার চরম লক্ষ্য । এক অজ্ঞাতনামা! কবি নিষ্ন- 
লিখিত স্তোত্রে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শনের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন । 


১। বাসম্তচুতমুকুলেঘলিঝংকতেষু, 
ফুজজেষু মঞ্জু২কল-কোকিল-কুজিতেষু, 
সম্পূর্ণশারদ্-সধীকর-মগুলেষুঃ 
সোন্দধ্য-সাগর হরে, তব মৃত্তিমীক্ষে ॥ 
বসস্তক'লের অলি-ঝংকৃত আস্রমুকুলে, ক₹কোকিল-কুগ্জিত মঞ্জু-কুঞ্তবনে, শর়ৎকালের 
ূর্ণচন্জে, হে সৌনধ্যসাগর হরি, তোমার মুক্তি আমি দেখিতে পাই। 
২। প্রফুল্লপদ্মেযু সরোববেষু, 
তারা-বিচিত্রেসু নভঃস্কলেষুঃ 
মাতুঃ স্তনে কারুণিকম্য চিত্তে, 
গোবিন্দ, পশ্যামি তবৈব মুনিম ॥ 
প্রফুল্পপল্ম সরোবরে, তারাবিচিঞ্জ নভংস্থলে, মাতার স্তনে ও কারুণিকের চিত্তে 
হে গোবিন্দ, তোমার মুস্তি আমি দেখিতে প1ই। 
৩। বিচিত্র পুষ্পাস্থ বনস্থলীষুং 
নুগন্ধ-মন্দানিল-বীজিতাস্, 
বিহঙ্ষসঙ্গীত-নিনাদ্দিতাস্থ, 
. গোবিন্দ, পশ্তামি তবৈব মৃত্তিম্‌॥ 
বিচিত্র পুণ্পশোভিত সুগন্ধ মন্দানিল-বীঞ্জিত বিহঙ্গ-সঙ্গীত-নিনাদিত বনস্থলীতে 
হে গোবিন্দ, তোম।র যুত্তি আমি দেখিতে পাই। 
৪1 শিখণ্ডি-কেকা নবমেঘশবে, 
ভেকালি-কগ্াশ্চ নবান্পাতে, 
বিল্লীরবাঃ সুপ্তজনে নিশীথে, 
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উদ্বোধয়ন্তাঙ, তবৈব মৃত্তিম্‌॥ 


নধমেঘের শব্ষে ময়ূরের কেকাধ্বনি, নববর্ষ'র ভেকগ্রেপীর কণ্ঠঘর, হুগ্তরন নিশীবে 
বিল্লীরব, হে অঙ্গ, তোমার মুন্তি আমার অন্তর উদ্বোধিত করে। 
৫1 মাঁণিক্য-খটুরিব দীপ্যমানৈঃ 
খগ্ঠোতপুগঃ নিচিতানগণ্যেঃ 
-বহৃদ্রমাঁন বীক্ষ্য ঘনান্ধকারে 
পশ্যামি তে রূপম, অপূর্বরূপ ॥ 
মাণিকাথণ্ডের মহ দীপ্যমান অসংখ্য খদেযোত কতক আবৃত বহু বৃক্ষ অন্ধকার 
রাঃআ্রতে দেখিয়। হে অপূর্বরূপ, তোমার রূপ আমার সম্মুখে আবিভুতি হয়। 


৬। প্রত্যগ্র-সিন্দুর-রসৈরিবাগ্রে, 
বালাতপৈ বিচ্ছুরিতেহস্তরীক্ষে 
পশ্তামি সন্ধ্যাম্ব্-বিভ্রমেষু 
গ্রেমাভিরাম তব রুষ্ণ, মুত্তিম্‌ ॥ 
মবসিন্দুর রসের মতো! বালনুরধোর কিরণে বিচ্ছুরিত অন্তরীক্ষে, সন্মুখদিকে এবং 
গান্ধা মেঘলীলায় হে €্মাভিরাম কৃষ্ণ, তোম।র মুদ্তি আমি দেখিতে পাই। 


৭। উত্তিম্ন গারুত্বত সুগ্রকাশৈঃ 
ক্ষেত্রেষু কীর্ণেষু নবীন শন্ট্যৈঃ 
িখেষু পশ্ঠামি চ পল্পবেষু 
বিশ্বীভিরাম তব কৃষ্ণ মূত্তিম্‌॥ 


উত্ভিন্ন ময়কতমণির ন্যার মুপ্রকাশ নবীন শন্তে বিকীর্ণ ক্ষেঞ্ে এবং এ্চ 
পল্পবে হে বিখাভিরাম কৃষ, তে'মার যুত্তি আমি দেখি পাই। 
৮। কঙ্কালমালা-বহুলেহতিরৌন্রে 
শখাশান-দেশে শবধূমধূজে 
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প্রচও-বাত-ক্ষৌোভিতেহ্্ধেচ 


প্রেক্ষে মহারুদ্র, তবৈব মৃত্তিম্‌॥ 
ক্চবিমালাবহল রৌদ্র শবধূমধুঅজ শ্মশান-দেশে ও প্রচ-বাত-ক্ষোভিত অর্ণবে, 


হে মহারুদ্র, তোমার মুত্তি আমি দেখিতে পাই। 

৯। গাঢ়ান্ধকা রাস্থ কুহুক্ষপাস্থ 
দিগব্যাপি ঘোরাভ্রঘটান্থ চৈব 
দক্তোলি-ভীমধ্বনিতেষু বীক্ষে 

মহাবিরাজশ্য-তবৈব মৃত্তিম্‌ ॥ 
গাঢ়ান্ধকার অমাবিশায় যথন দিগন্তব্যাপী 
আচ্ছন্ন হয়, তখন হে মহাবিরাট্‌, তোমার মুর্তি আমি দেখিতে পাই। 
১০। শশাঙ্ক-তারা-প্রতিধিশ্ব-গর্তান্‌ 
তোষাশযান্‌ স্বচ্ছ জলান্‌ সমীক্ষ্য 
উদ্দেতি চিতে তব কাপি মৃষ্তি: 


'অনস্ত বৈচিত্র্য মষী মুকুন্দ ॥ 
চন্তর ও তারকাদিগের প্রতিবিষ্ব গর্ভে ধারণকারী নির্দালসলিল জলাশয় দেখি! 


হে মুকুন্দ, তোমার অনন্ত বৈচিত্ত্যময়ী মুর্তি আমার চিত্তে উদিত হয়। 
১১ । পুণ্যানি তীর্থানি তপোবনান্মি” 
তৃষ্টাী সরিৎ-সাগর-সঙগমাংশ্চ 
নামাবশেষাংশ্চ পুরাণ দেশান্‌ 
পুরাতনং ত্বাং পুক্ষং ম্মরামি ॥ 
পুণ্যতীর্ঘ সরোধর, সরিৎ-সাগর-সঙ্গম ও নামাবশিষ্ট পুরাতন দেশ দেখি হে পুরাণ 
পুরুষ, তোমাকে আমার মনে পড়ে। 
১২। লীলাং শিশুনাঃ গৃহ-চত্বরেষু- 
গবাং প্রচার়েযুচ বৎসলীলাং' 


ভীমগর্জন ঘোর অভ্রঘটায় আকাশ 
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জলে চ পশ্যন্‌ জলপক্ষিণীলাং 
্মরামি লীলাময়বিগ্রহং ত্বাং ॥ 
গৃহচতরে শিশুদিগের, গোচারণভুমিতে গোবৎসদিগের এবং জলে জলপক্ষীদিগের 
লীল। দেখিয়া! আমি তোমার লীলাময় বিগ্রহ স্মরণ করি। 
১৩। স্তনন্ধয়ানাং শ্তনতুপ্ধপানে 
মধুব্রতানাং মকরন্দপানে 
দানে দয়ালো রথ ভক্তগানে 
- পশ্ঠামি মুত্তিং করুণাময়ীং তে ॥ 
স্তন্তপায়ীদিগের অতনহুপ্ধপানে, মধুত্রতদিগের মধুপানে, দয়ালু লোকের দানে 
ও ভক্তদিগের গানে আমি তোমার করশাময় মুস্তি দেখিতে পাই। 
১৪ | সতীষু নাীযু চ সর্বভূত- 
প্রকামসন্তর্পণদীক্ষিতাস্থ 
পূর্ণানপপূর্ণান্িব লক্ষয়েহং' 
মুত্তিং হরে সত্বময়ীং তবৈব ॥ 


সর্ধ্বভূতের পধ্যাপ্ত তৃপ্তিবিধানে দীক্ষিত পূর্ণ-অন্পূর্ণাক্নপিণী সতী নারীর মধ্যে হরি» 
আমি তোমার সত্বমন্লী মুগ্তি দেখিতে পাই। 


১৫ বনম্পতৌ ভূভৃতি নি্ঝরে বা 
কূলে সমুদ্রন্ত সরিৎ-তটে ব! 
যত্রাপি চিত্তে সমুদেতি ভক্তিঃ 
তত্রৈব পশ্যামি তবৈব মুক্তিম্‌॥ 

বনম্পতিতে, পর্বতে ও নিঝরে, সমুদ্রের কুলে, ও নর্দীতটে, যেখানে চিত্তে 
ভক্তির উদয় হয়, সেইথানেই তোনার মূর্তি আমি দেখিতে পাই। 

১৬। কীটে পতঙ্গে সরীম্থপে বা 

মীনে পশো পক্ষিণি মানবে চ 
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গুলে চ সুক্ষ চ জলে স্থলে থে 
পশ্তামি তে রূপমনস্তরূপ ॥, 
কীটে, পতঙ্গে, সরাহপে, মীনে, পশুতে, পক্ষীতে ও মানবে, গুলে, নুঙ্ষে, 
জলে, স্থলে ও আকাশে হে অনন্তরূপ, তোমার মু্তি আমি দেখিতে পাই। 


১৭। ভূতেষু সর্কেষু চরাচরেযু 
দূরে সমীপে পুরশ্চ পশ্চাৎ 
বিলো1কয়ামৃদ্ধমধশ্চ তির্ধ্যক 
হে কৃষ্ণ, তে রূপমনস্তরূপ ॥ 
চরাচর সর্ববভূতে, দুরে, সমীপে, সম্থুথে ও পশ্চাতে, উর্দে। অধোদেশে 
ও ভিধ্যক দেশে হে অনস্তরূপ কৃষ্ণ, আমি তোমার রূপ দেখিতে পাই। 


১৮। অহো নিমগ্রন্তব রূপ-সিন্ধো 
পশ্ামি নাস্তং নচ মধ্যমাদিম্‌ 


অবাক চ নিম্পন্দতবে। বিমূঢ়ঃ 
কুত্রান্মি কোহম্ীতি ন বেক্সি, দেব ॥ 


তোমার রপসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখিতে 
পাইন|। আমি অবাক, নিপন্দ-শব্তি। ও বিমুঢ় হইয়। পড়ি, কোথায় আমি, কে আমি, 
(কিছুই জানিতে পারি ন1। 
প্ীবৃষ্-চৈতন্ে আমর! সর্যধ্জ ঈশ্বর দর্শনের পরাকা্টা দেখিতে পাই। সর্বত্র তাহার 
কৃষস্ুপ্তি হইত, এবং প্রীকৃষণের অদর্শনে তিনি উদ্ধত্তের মতো! হইয়। গড়িতেন। ঈশ্বরণীতি 
ও ঈশ্বর দর্শনের এই মহান আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া গিমাছেন। 
কৃফায় বাহুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে 
প্রথত-কেশ-নাশায় গেবিম্দীয় নমো নমঃ। 


(1 ১৮০ ) 
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বন্ষ-সংহিতা গ্রন্থ শ্রচৈতন্ত দক্ষিণাপথে ভ্রমণফালে প্রাপ্ত হন, 
'এবং বাংল। দেশে লইয়। আদেন। এই গ্রন্থে কৃষ্ণকেই ঈশ্বর বল! 
হইয়াছে । 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ 
অনাদিরাদিঃ গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্‌। 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনিই অর্বকারণের 
কারণ অনাধি আদিপুরুষ গোবিন্দ । 
আনন্দ-চিম্সয়-রস প্রতিভাবিতাভিঃ 
তাভিঃ য এব নিজরূপতয়! কলাভিঃ 
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ 
গোবিন্দং আদিপুরুষং তমহং ভজামি। 
(ব্রহ্ষ-সংহিতা ) 
এই আদিপুরুষ গোবিন্দ আনন্দ ও চিৎ্স্বরূপ। তিনি আনন্দরস 
"ও চিল্ময়রস । তিনি অবিচ্ছেদ আনন্দ ও চিৎ। তিনি অখিলের 
আত্মভূত। তিনি ম্ব-সদৃশ আনন্দ ও চিদ্রপী স্বীয় কলা ভক্তগণের 
সহিত গোলোকে বাস করেন। 
এই গোলোকে তাহার সহিত চিরকাল বাস কক্পাই বৈষ্ণব 
সাধুদিগের কাম্য। শ্রীচৈতন্যও তাহাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেল। 
গাঁলোকবাসী কৃষ্ণ 
“পরিত্রাণায় সাধুনাং 
বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌ 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায়* 


0১৬০ ) 


যুগে যুগে মানবরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়! থাকেন। শ্রীচৈতন্য যখন 
গ্রাছুভূতি হন, তখন ভক্তিধর্্ম বিলুপ্তপ্রাষ। নবদ্বীপ বিস্তার মোহে 
আচ্ছন্ন। সাধু বৈষ্ণবগণ ধর্্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবানের আবির্ভাবের 
জন্য প্রার্থন1, কবিতেছিলেন । সেই প্রার্থনায় আনন্দ-চিল্মষরূগী 
গোবিন্দ শচীগর্ভে জন্ম গ্রহণ কবিযাছিলেন। ইহাই বৈষ্ণবদ্দিগের 
বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের অনুকুল শান্ত্বচন আছে-- 
স্থবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গে। ববাঙ্গশ্চন্দসাজদী | 
সন্রযাসকচ্ছমঃ শাস্তঃ নিষ্ঠাশাস্তি পবাষণঃ । 
( মহাভাবত, দানধর্ম্ম। ১৪৯) 
কুষ্ণবর্ণং ত্বিষ। কষ্ণং সাঙ্গোপাঙান্ত্রপার্যদং 
যজ্ৈঃ সংকীণর্ভনপ্রাষৈঃ যজস্তি ভি স্থমেধসঃ | 
(শ্রীমদ্ভাঁগবত -.১ স্বন্ধ, ৫ অধ্যায়, সহম্র নাম) 
আসন্‌ বর্ণান্ত্রষোহ্স্য গৃহুতোন্থ যুগং তন 
শুরু রক্তত্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। 
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০1৮৯) 
» স্বর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ দেহ, স্ুগঠিত-অজ, চন্দনমাল্য-শোভিত 
সন্্যাসাশ্রম, শমগুণাদ্বিত, শাস্ত ও নিষ্ঠা-শীস্তিপরাষণ তিনি । 
তাহার মুখে “কৃষ্ণ” এই ছুই বর্ণ অবিরাম ধ্বনিত হয, তাহার 
শরীরবর্ণ অকৃষঃ (গর), তিনি অঙ্গ-উপাঙ্গরপ অন্ত-পার্যদ 
পরিবেষ্টিত। সেই মহাপুকুষকে সুবুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ সংকীর্তনপ্রায় 
যারা বক্দষন করেন। 
ঘুগে যুগে ধিনি তম, গ্রহণ করেন, তাহার শুক্গ, রক্ত ও গীত-্- 
অই ভিম,বর্পু। অধুনা তিনি কৃষবর্প ধারণ করিফ্কাছেন। 


(১ ) 


শাস্ত্রের বচন ও শ্রীচৈতন্যের আচরণ দেখিয়া নুক্দর্শী ভক্তিমান্‌ 
পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্তকে সচ্চিদ্বানন্দ-বিগ্রহ গোলোকবাসী আঙ্গিপুরুষ 
সর্বকারণ-কারণ গোবিন্দের অবতার বলিষা শ্বীকার করিষাছেন। 

তাহাদের মতে জগৎকে ভক্তি শিক্ষা দিবার অন্ত ভগবান মুক্তিমতী 
ভক্তি রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিষা আবির্ত হুইযা- 
ছিলেন। বেদাস্তে জগৎ ব্যাপারকে ব্রক্ষের লীলা! বলিষাছেন» 
খর্মসংস্থাপনের জন্য অবতার গ্রহণও সেই লীলার অন্তর্গত। 


প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


আধিপব্ব 


জন্ম ও শৈশব 
শকাব্দের ফাল্গুনী পূনিমা । সন্ধ্যাকাল, চন্দ্র রাহ্গ্রন্ত। 
নবন্বীপের যাবতীয় নরনারী হরিধবনি করিতে করিতে ভাগীরখীতীরে 
সমাগত। এমন সময়ে জগন্নাথ মিশরের পত্ধী শচীদেখী এক অপূর্ব কুমার 
প্রসব করিলেন। হরিধবনির মধ্যে এই বালকের জন্ম, হরিনাম-কীর্তভনে 
তাঁহার জীবন অতিবাহিত এবং হরির বিরহশোকে তাহার জীবনাস্ত 
হুইয়াছিল। 
মাতামহ নীলাশ্বর চক্রবর্তী বালকের শরীরে মহারাজচক্রবর্ভী 
লক্ষণসমূহ দেখিয়। বিশ্ময়ে অভিভূত হইলেন। গড়ে বিপ্র রাজা 
হইবে এমন প্রবাদ ছিল। চক্রবন্তী ভাবিন্তে লাগিলেন এই বালক দ্বারাই 
কি সেই প্রবাদ সফল হইবে? 
বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর চঞ্চলত! পরিলক্ষিত হইতে লাগিল । 
শিশু যখন ক্রন্দন করিতে আরন্ত করিত, তখন কিছুতেই তাহাকে শাস্ত 
করা যাইত না । অবশেষে ক্রন্বন-নিবারণের এক অসাধারণ উপায় 
আবিষ্কৃত হইল। দেখা গেল বিষম, ত্রন্মনের মধ্যে হরিধ্বনি কর্ণে 
প্রবেশ করিলেই শিশু শাস্তভাব ধারণ করে। তদবধি শিশু ক্রন্দন 
জআারস্ভ করিলেই সকলে হরিধবনি করিতেন । 


২ প্রেমাবতার শ্রীচৈতশ্য 


ষষ্ঠ মাসে যথাবিধি নামকরণ-সংস্কার অনুঠিত হইল। মিশ্রদম্পতীর 
অনেক পুত্রকন্তা নষ্ট হইয়! গিয়াছিল বলিয়। পুরস্ত্রীগণ শিশুর নিমাই 
নাম রাখিলেন। শিশুর জন্মের পরে দেশব্যাপী দুতিক্ষ প্রশমিত 
হইয়াছিল বলিয়। পণ্ডিতগণ তাহার নাম রাখিলেন “বিশ্বস্তর” | 

ক্রমে নিমাই হাটিয়া বেড়াইতে শিখিলেন। স্থগোল-মন্তকঃ টাচর- 
কেশ, কমললোচন, আজানুলশ্বিত-বাহু, ক্মকণাঁধব» প্রশত্তবক্ষ, গৌর- 
কাস্তি শিশু যখন হেলিয়! ভুলিয়া বেড়াইত, তখন তাহার কন্দ্পবিনিন্নী 
রূপ দেখিয়। সকলে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া থাকিত, এবং নানাবিধ সুমিষ্ট খাস 
দিয় তাহার সন্তোষ-বিধানের চেষ্টা করিত। নারীগণ নিমাইকে 
দেখিলেই হরিধ্বনি করিত, নিমাই আনন্দে নাচিয়। উঠিতেন, 
এবং প্রাপ্ত মিষ্টান্না্দি তাহাদিগকে আনিয়। দিতেন। 


কিন্তু বালকের ছুরম্তপন1 ক্রমেই বাড়িতে লাগিল । অনেক সময় 
তাহার দৌরাত্ম্য মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিত। অন্ত শিশু দেখিলেই 
নিমাই তাহাকে নানা রূপে উত্যক্ত করিতেন এবং সে কাদিয়! না উঠা 
পধ্যন্ত নিরন্ত হইতেন না। কখনও প্রতিবেণী-গৃহে অলক্ষিতে প্রবেশ 
করিয়। তত্রস্থ ভোজ্য দ্রব্য সমস্ত খাইয়া আমিতেন, আবার যাহার গৃহে 
খাবার কিছু মিলিত না, তাহার হাড়িকুড়ি সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, 
যদ্দি কখনও ধরা পড়িতেনঃ তখন পায়ে পড়িয়। ক্ষমা চাছিতেন। কিন্তু 
সমস্ত অত্যাচার প্রতিবেশিগণ নীরবে সহ করিত। 


৮ 
বিদ্যারস্ত ও বাল্যক্রীড়। 


ক্রমে হাতেখড়ির সময় আগত হইল । জগন্নাথ শুভদিন দেখিয়] 
নিমাইর হাতেখড়ি দ্িলেন। হাতে খড়িব সময় সম্মুথে স্থাপিত ধান্ঠ, 
শ্রীমদূভাগবত, খড়ি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুস্তক গ্রহণ 
করিয়? শিশু তাহার ভাবী জীবনের অ1ভাস দান কবিয়াছিলেন। কিছুদিন 
পরে কর্ণবেধ ও চুড়াকরণ সংস্কাবও অনুষ্ঠিত হইল। নিমাইর অসাধারণ 
বি্যাভ্যাসপটুতা দেখিয়া স্কলে বিশ্মিত হইলেন। একবার মান্র 
দেখিয়াই তিনি বর্ণমালা আয়ত্ত করিলেন, এবং ছুই দিনে সমস্ত ফলা 
অভ্য।স করিয়। অনববত শ্রীকষ্ণনামাবলী লিখিতে লাগিলেন । 

কিন্ত বিছ্যা-শিক্ষাব সহিত বালকের ছুক্স্তপন। অসম্ভবরূপে বাড়িতে 
লাগিল । পল্লীর বালকদ্দিগকে লইয়! নিমাই এক দল বাঁধিলেন। 
এবং দল-বহিরভত কোনও বালকের সহিত দেখা হইলেই তাহার 
সহিত কলহ করিতেন। সদলে গঙ্গান্নানে যাইয়া বহুক্ষণ জলব্রীড়া 
করিতেন। ন্নানার্থী লোকের গায়ে জল ছিটাইয়। পড়িত, তাহার! 
বারণ করিলেও গ্রাহ করিতেন না। পরস্ত কাহাকেও ছু'ইয়৷ দিয়া, 
কাহারও গায়ে কুল্লোল দিয়! বাব বার তাহাদিগকে স্নান করিতে বাধ্য 
করিতেন । . 

পুত্রের চপলতা৷ দিন দ্রিন বন্ধিত হইতে দেখিয়া জগন্নাথ চিস্তিত 
হইলেন। কিন্ত তাহাকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা পিতামাতার 
ছিল ন।। নিমাঁই ভয় করিতেন ৫কবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে, কিন্তু ঘটনাক্রমে 
বিশ্বক্ধপের শাসনও অচিরে অপনারিত হইল । বশ্বরূপ সংসারে সম্পূর্ণ 
অনাসক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথাতেই তাহার অধিকাংশ 


৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


সময় অতিবাহিত হইত। পুত্রের বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়। তাহাকে সংসাঁর- 
বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য পিতামাত। তাহার বিবাহের আয়োজন 
করিলেন । বিবাহের উদ্ভে।গ হইতেছে» এমন সময় একদিন বিশ্বরূপ 
পিতামাতাকে ন৷ বলিয়! সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং জ্রীশঙ্করারণ্য নাম 
গ্রহণ করিয়! সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। 

বিশ্ব্ধপের সংসার-ত্যাগ পিতীমাতাকে শেলের মত বিধিল। 
বালক নিমাইও ভ্রাতার বিরহ-শোকে বিহ্বল হুইয়া পড়িলেন। কতিপয় 
দিবস পরে একদিন নিমাই নৈবেছ্ের তান্ুল চর্ববণ করিয়া মুচ্ছিত হইয়! 
পড়িলেন। পিতামাতার শুশ্রাষায় চৈতন্ঠ লাভ করিয়া তিনি যে কাহিনী 
বর্ণনা করিলেন, তাহাতে সদ্যপুত্রবিচ্ছেদ্বিধুর জনকজননীর মন আতঙ্কে 
অভিভূত হুইয়া পড়িল। নিমাই বলিলেন “আমাঁব মনে হইল বিশ্বরূপ 
আমাকে এক অপরিচিত স্থানে লইয়া গিয়া সন্াস গ্রহণ করিতে 
অন্ধুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম “আমি বালক, সন্ন্যাসের আমি 
কিছুই জানি না, ঘরে পিতামাতা রহিয়াছেন, আমি সন্গ্যাস অবলম্বন 
করিলে কে তাহাদের সেবা করিবে? আমি যদি গাহুস্থ্য ধর্ম অবলম্বন 
করিয়া পিতামাতার সেবা করি, তাহাতেই লক্ষীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন। 
এই কথ শুনিয়া বিশ্বরূপ পুনরায় এখানে আনিয়া আমাকে রাখিয়া 
গেলেন ।” 

বিশ্বূপের সন্র্যাস-গ্রহণের পর নিমাইর চপলতা অনেকট! সংযত 
হইল। পিতামাতাঁর সন্ভোষবিধানার্থ তিনি খেল] ছাড়িয়া! নিরবধি 
তাহাদের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিরতিশয় যত্বের সহিত 
পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইর বুদ্ধি ও স্বতিশক্তির প্রাধ্ধ্য 
সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। কিন্ত পুত্রের এই কৃতিত্বে 
পিতামাতার মনে সস্তোষের উদয় হওয়! দুরে থাকুক, তাহার ভাবিলেন 


বিদ্ভারস্ত ও বাল্যক্রীড়। ৫ 


সর্বশান্ত্র অধিগত কবিয়া বিশ্বরূপ যেমন সংসার ত্যাগ করিয়াছিল, 
বিশ্বস্তরও সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত হুইয়া উঠিলে তেমনি সংসার ত্যাগ করিবে। 
তাহার! পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, “তোমার লেখা পড়া করিয়া কাজ 
নাই, তুমি যাহ] চাহছিবে সকলই পাইবে, পড়া ছাড়িয়া আনন্দে গৃহে 
অবস্থান কব।” নিমাই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন কবিলেন না, কিন্তু লেখা- 
পড় বন্ধ হওয়াতে যৎপবোনাক্তি দুঃখিত হইলেন। 

লেখাগড়। বন্ধ হইবাঁব সঙ্গে সঙ্গেই নিমাইব চাঁপল্য ও ওদ্বত্য 
পূর্ব্বেবই মত অসংযত হইয়| উঠিল। সমন্ত বাত্রি গৃহেব বাহিরে 
সঙ্গিগণেব সহিত ক্রীভাম় অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি 
গৃহসমীপস্থ গর্তে স্থিত এক উচ্ছিষ্ট-পাত্র-স্তপেব উপর গিয়! উপবেশন 
করিলেন। শচীদেবী নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন, এবং এত দিনেও 
উচ্ছট্টজ্ঞান হইল ন1! বলিয়! অন্থযোগ কবিতে লাগিলেন। চতুর 
বালক তখন উত্তব কবিলেন, “উচ্ছিই-জ্ঞান, ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান হইবে 
কোথা হইতে? তোমবা যে আমাব লেখা পড়া বন্ধ করিয়া পিয়াছ। 
আমাকে যদি পড়িতেই না দেও তাহা হইলে আমি আর গৃহে যাইব 
না” শচী নিমাইকে ধবিয়। আনিয়া নান করাইলেন। জগন্নাথ গৃহে 
প্রত্যাগত হইলে প্রতিবেশিগণ সকলে ছিলিয়া তাহাকে বুঝাইয়! 
নিমাইর পুনরায় পাঠারস্ত কবাহয়! দ্িলেন। 

নিমাই-দ্বিগুণ উৎসাছে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে 
উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইল। উপনয়নাস্তে নিমাই নবদ্বীপের 
অধ্যাপক-শিঝরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টেলে ভত্তি হইলেন। 
অল্প দিনেই গজাদাস তাহার নৃতন ছাত্রের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত 
কইলেন, এবং তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই 
যাবতীয় ছাত্রের নায়করূপে পরিগণিত হইলেন। মুরারী গুণ, কমলাকাস্ত, 


৬. প্রেমাবতার শ্রীচৈতম্য 


রুষ্ণাননা, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি ভক্তগণ এই টোলে নিমাইর সঙ্াধ্যায়ী 
ছিলেন। প্রতিদিন সতীর্ঘগণের সহিত নিমাই ন্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন 
করিতেন। অসংখ্য ছাত্র গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইত। নিমাই ও 
ভাহার সঙ্গিগণের সহিত অন্তান্ত টোলের ছাত্রগণের ্িস্তর তর্ক-বিতর্ক 
হইত। নিমাঁইর তর্ক-প্রবৃত্তি এত অধিক ছিল, যে এক ঘাটে তর্ক শেষ 
হইলে, তিনি সন্তরণপূর্বক অন্য ঘাঁটে গমন করিয়া তত্রস্থ ছাত্রগণের 
সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়। দ্িতেন। এই তর্ক অনেক সময় গাঁলীগালি 
ও মারামারিতে পরিণত হইত। 

পুত্রের বিদ্যাচচ্চায় আগ্রহ দেখিয়। মিশ্রদম্পতি আনন্দিত হইতেন। 
কিন্ত এই আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাহার সন্গযাস-গ্রহণ-সম্ভাবনা 
মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়া জগন্নাথ মিশ্রকে আতঙ্কে অভিভূত করিয়! 
ফেলিত। একদিন তিনি শ্বপ্ন দেখিলেন, নিমাই শিখামুণ্ডন করিয়া 
অদ্ভুত সন্গ্যাসীবেশে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে উন্মত্ত ভাবে নৃত্য 
করিতেছেন, অদ্বৈতাচাধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়! 
কীর্ভন করিতেছেন, তিনি থাকিয়া থাকিয়া বিষু-খষ্রায় উপবেশন 
করতঃ সকলের মন্তকে চরণ প্রদান করিতেছেন, এবং ব্রন্ধা ও মহাদেব 
“জয় শচীনন্দন” বলিয়া তাহ'র স্তব গান করিতেছেন। অতঃপর 
লক্ষ লক্ষ লোক সমভিব্যাহীরে তিনি নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন; কোটী-ক্ঠনিঃন্তত হরিধ্বনি গগনমণ্ডলে গ্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। অবশেষে সেই বিশাল জনসংজ্ঘ লইয়! তিনি নীলাচলে 
গমন করিলেন। আতঙ্কিত হইয়! জগন্নাথ পদ্বীকে স্বপ্র-বৃত্বাস্ত জ্ঞাপন 
করিলেন । শচী তাহাকে প্রবোধ দিয় কহিলেন, বিদ্যা-রসই আজকাল 
নিমাইর ধর্মে পরিগণিত হইয়াছে? বিগ্তা ছাড়িয়া নিমাই যে সন্গ্যাস 
অবলঘুন করিবে, ইহ! সম্ভবপর নহে। 


১] 
পিতৃবিয়োগ ও বিদ্যাশিক্ষা 


এই রূপে কিছুদিন অতিবাহিত হুইলে, নিমাইর একাদশবর্ষ 
বয়ংক্রমকালে পুর ও পত্বীকে অকুল শোকসাগরে ভাসাইয়া 
জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন । পিতশোকে নিমাই নিরতিশয় কাতর 
হুইয়! পড়িলেন। পতিগ্রাণা শচী কেবল নিমাইর মুখ দেখিয়াই স্বামীবিরহ 
সহা করিলেন ॥ এখন পিতৃহীন বালকের সেবা ভিন্ন তাহার অন্ত কাধ্য 
রহিল না। নিমাইও এখন হুহ*ত অত্যধিক যত্বেব সহিত পঠিবিরহু- 
বিধুব! জননীর সেবা করিতে লাগিলেন, এবং নান! আশার কথ শুনাইয়। 
তাহার ক্ষত হৃদয়ে সান্তনা দিবার চেষ্টা কখিতে লাগিলেন। 

ক্রমে পিতৃশোকের তীব্রতা হাসপ্রাপ্ত হইলে নিমাইর স্বাভাবিক 
ক্রোধ্্রবণতা আবার বাড়িতে লাগিল। স্বামীহীন। শচীর আধিক 
অবস্থ। ত্ষচ্ছল ছিল নী, কিন্তু নিমাই যখন যাহ। চাহিতেন, তাহ না 
পাইলে আর রক্ষ। থাকিত না। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে জ্ঞানশুন্ত হইতেন, 
ঘরছুয়ার ভাঙ্গিয়। ফেলিতে যাইতেন। একদিন গঙ্গান্নানে যাইবার 
সময় গঞ্জাপূজার্থ জননীর নিকট মাল! ও চন্দন চাহিয়! না পাইয়া 
গৃহস্থিত যাবতীয় ভাণ্ড লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধরে যত 
বস্ত্র ছিল, সমস্ত খণ্ড থণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন । কিন্তু ইহাতেও 
তাহার ক্রেধোপশম হইল ন!। লাঠি দিয়! চালের উপর প্রহার করিতে 
লাগিলেন; জীর্ণ চাল ভাঙগিয়৷ পড়িল, তখন এক গাছের উপর ও 
তৎপরে ভূঘিতলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভয়া্ভ শচী 


৪ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্থয 


সময় অতিবাহিত হইত। পুত্রের বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সংসার- 
বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য পিতামাতা তাহার বিবাহের আয়োজন 
করিলেন । বিবাহের উদ্বোগ হইতেছে এমন সময় একদিন বিশ্বরূপ 
পিতাম]তাকে ন। বলিয়! সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং শ্রীশঙ্কবারণ্য নাম 
গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। 

বিশ্বর্ধপের সংসার-ভ্যাগ পিতামাতাকে শেলের মত বিধিল। 
বালক নিমাইও ভ্রাতার বিরহ-শোকে বিহবল হুইয়! পড়িলেন। কতিপয় 
দিবস পরে একদিন নিমাই নৈবেছ্যের তাশ্খুল চর্বণ করিয়া মুচ্ছিত হইয়! 
পড়িলেন। পিতামাতার শুশ্রধায় চৈতন্ত লাভ করিয়া তিনি যে কাহিনী 
ধর্ণন৷ করিলেন, তাহাতে সছ্যপুত্রবিচ্ছেদূবিধুব জনকজননীর মন আতঙ্কে 
অভিভূত হয়৷ পড়িল। নিমাই বলিলেন “আমাব মনে হইল বিশ্বরূপ 
আমাকে এক অপরিচিত স্থানে লইয়। গিয়া সন্যাস গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম “আমি বালক, লন্্যাসের আমি 
কিছুই জানি না, ঘরে পিতামাতা রহিয়াছেন, আমি সন্গ্যাস অবলম্বন 
করিলে কে তাহাদেব সেবা করিবে? আমি যদি গাহৃস্থ্য ধন্দ অবলম্বন 
করিয়। পিতামাতার সেবা করি, তাহাতেই লক্ষীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন।, 
এই কথ শুনিয়া বিশ্বরূপ পুনরায় এখানে আনিয়া! আমাকে রাখিয়া 
গেলেন ।” 

বিশ্বর্ূপের সন্গ্যাস-গ্রহণের পর নিমাইর চপলতা অনেকট! সংযত 
হইল। পিতামাতার সম্তোষবিধানার্থ তিনি খেল। ছাড়িয়া নিরবধি 
তাহাদের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিরতিশয় যত্বের সহিত 
পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। নিমাইর বুদ্ধি 'ও স্মতিশক্তির প্রাথধ্য 
সকলের বিন্মপ্ন উৎপাদন করিল। কিন্তু পুত্রের এই ক্ৃতিত্বে 
পিতামাতার মনে সস্তোষের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা ভাবিলেন 


বিচ্যারস্ত ও বাল্যক্রীড়। ৫ 


সর্বশাস্ত্র অধিগত কবিয়া বিশ্বরূপ যেমন সংসার ত্যাগ করিয়াছিল, 
বিশ্বস্তরও সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত হুইয়! উঠিলে তেমনি সংসার ত্যাগ করিবে। 
তাহার! পুত্রকে ডাঁকিয়া কহিলেন, “তোমাব লেখা পড়! করিয়। কাজ 
নাই, তুমি যাহ! চাছিবে সকলই পাইবে , পড়া ছাড়িয়া আনন্দে গৃহে 
অবস্থান কর।” নিমাই পিতৃবাক্য লঙ্ঘন কবিলেন না, কিন্তু লেখা- 
পড়া বন্ধ হওয়াতে যৎ্পবোনান্তি হুঃথিত হইলেন। 

লেখাপড। বন্ধ হইবাব সঙ্গে লঙ্গেই নিমাইব চাপল্য ও ওদ্বত্য 
পূর্ধবেবই মত অসংযত হইয়া উঠিল। সমস্ত বাত্রি গৃহেব বাহিরে 
সঙ্িগণেব সহিত ক্রীভায্ অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি 
গৃছসমীপন্থ গর্তে স্থিত এক উচ্ছিষ্ট-পাত্র-স্তপেব উপর গিষা উপবেশন 
কবিলেন। শচীদেবী নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন, এবং এত দিনেও 
উচ্ছট্টজ্ঞান হইল ন1 বলিয়া! অনুযোগ কবিতে লাগিলেন। চতুর 
বালক তখন উত্তব কবিলেন, “উচ্ছিষ্-জ্ঞান, ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান হুইবে 
কোথা হইতে ? তোমরা যে আমাব লেখা পড1 বন্ধ কবিয়া দিয়াছ। 
আমাকে যদি পড়িতেই ন| দেও তাহ] হইলে আমি আর গৃহে যাইব 
ন11” শচী নিমাইকে ধরিয়! আনিয়া শান করাইলেন। জগন্নাথ গৃছে 
প্রত্যাগত হইলে গ্রঠিবেশিগণ সকলে 'মিলিয়া তাহাকে বুঝাইয়! 
নিমাইর পুনরায় পাঠারম্ভ করাইয়। দ্বিলেন। 

নিমাই দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিযৎকাঁল পরে 
উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হুইল। উপনয়নাস্তে নিমাই নবদ্বীপের 
অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টেলে ভর্তি হইলেন। 
অল্প দিনেই গঙ্গাদাস তাহার নৃতন ছাত্রের প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত 
কইলেন, এবং তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাখিলেন। ক্রমে নিমাই 
যাবতীয় ছা'ত্রেক্র নায়কর্ধপে পরিগণিত হইলেন। মুরারী গুপ্ব, কমলা কাস্ত, 


ঙ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ 


কুষ্ণানন, মুকুন্দ, সঞ্জয় গ্রভৃতি ভক্তগণ এই টোলে নিমাইর সহাধ্যায়ী 
ছিলেন। প্রতিদ্দিন সতীর্থগণের সহিত নিমাই ন্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন 
করিতেন। অসংখ্য ছাত্র গঙ্গার ঘাটে সমবেত হইত। নিমাই ও 
ডাহার সজ্গিগণের সহিত অন্ঠান্ত টোলের ছাত্রগণের নিস্তর তর্ক-বিতর্ক 
হইত। নিমাইর তর্ক-প্রবৃত্তি এত অধিক ছিল, যে এক ঘাটে তর্ক শেষ 
হইলে, তিনি সন্তরণপূর্বক অন্ত ঘাঁটে গমন করিয়! তত্রস্থ ছাত্রগণের 
সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন । এই তর্ক অনেক সময় গালীগালি 
ও মারামারিতে পরিণত হইত। 

পুত্রের বিগ্াঁচচ্চায় আগ্রহ দেখিয়া মিশ্রদম্পতি আনন্দিত হইতেন। 
কিন্ত এই আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণ-সম্ভীবনা 
মনোমধ্যে উদিত হইয়া জগন্নাথ মিশ্রকে আতঙ্কে অভিভূত করিয়া 
ফেলিত। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, নিমাই শিখামুণগ্ডন করিয়া 
অদ্ভুত সন্গ্যাপীবেশে কষ্ণনাম করিতে করিতে উন্মত্ত ভাবে নৃত্য 
করিতেছেন, অদ্বৈতাচাধ্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়। 
কীর্তন করিতেছেন, তিনি থাকিয়া থাকিয়। বিষণ-খণ্টায় উপবেশন 
করতঃ সকলের মন্তকে চরণ প্রদান করিতেছেন, এবং ব্রহ্মা ও মহাদেব 
“জয় শচীনন্দন” বলিয়। তাহ'র স্তব গান করিতেছেন। অতঃপর 
লক্ষ লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে তিনি নগরে নগরে ঘুরিয়া৷ বেড়াইতে 
লাগিলেন; কোটী-কনিঃস্হত হুরিধ্বনি গগনমগ্ুলে প্রতিধবনিত 
হইতে লাগিল । অবশেষে সেই বিশাল জনসংজ্ব লইয়! তিনি নীলাচলে 
গমন করিলেন। আতঙ্কিত হইয়া! জগন্নাথ পত্বীকে স্বপ্র-বৃত্বান্ত জ্ঞাপন 
করিলেন। শচী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়। কহিলেন, বিচ্যা-রমই আজকাল 
নিমাইর ধর্মে পরিগণিত হইয়াছে; বিগ্য। ছাড়িয়া নিমাই যে সন্গ্যাস 
অবলম্বন করিবে, ইহ সম্ভবপর নহে। 


১] 
পিতৃবিয়োগ ও বিদ্যাশিক্ষা 


এই রূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, নিমাইর একাদশবর্ষ 
বয়ংক্রমকালে পুর ও পত্বীকে অকুল শোকসাগরে ভাসাইয়া 
জগক্সাথ মিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন । পিতশোকে নিমাই নিরতিশয় কাতর 
হুইয়! পড়িলেন। পতিগ্রাণা৷ শচী কেবল নিমাইর মুখ দেখিয়া স্বামীবিরহ 
'সহা করিলেন ॥ এখন পিতৃহীন বালকের সেবা ভিন্ন তাহার অন্ত কার্য 
রহিল না । নিমাইও এখন হহতে অত্যধিক যত্বের সহিত পঠিবিরহ- 
বিধবা জননীর সেবা করিতে লাগিলেন, এবং নান! আশার কথ শুনাইয়া 
তাহার ক্ষত হৃদয়ে সান্তন1 দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে পিতৃশোকের তীব্রতা হ্াসপ্রাপ্ত হইলে নিমাইর স্বাভাবিক 
ক্রোধ্প্রবণত। আবার বাড়িতে লাগিল। ম্বামীহীন! শচীর আধিক 
অবস্থ। স্বচ্ছল ছিল নী, কিন্তু নিমাই যখন যাহা চাহিতেন, তাহ না 
পাইলে আর রক্ষ। থাকিত না । তিনিকজ্ঞুদ্ধ হইলে জ্ঞানশুন্ত হইতেন, 
ঘরছুমার ভাঙগিয়া ফেলিতে যাইতেন। একদিন গঙ্গান্নানে যাইবার 
সময় গঙ্গাপৃজার্থ জননীর নিকট মাল! ও চন্দন চাহিয়। না পাইয়া 
গৃহস্থিত যাবতীয় ভাগ্ড লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়। ফেলিদেন। ঘরে যত 
বস্ত্র ছিল, সমস্ত খণ্ড থণ্ড করিয়। ছিন্ন করিলেন'। কিন্তু ইহাতেও 
তাহার ক্রোধোৌপশম হইল না। লাঠি দিয়! চালের উপর প্রহার করিতে 
লাগিলেন; জীর্ণ চাল ভাজিয়। পড়িল, তখন এক গাছের উপর ও 
তৎপরে ভূমিতলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভম্বার্ত শচী 


৮ প্রেমাবতার ঝ্ীচৈতম্য 


পুত্রের ভীষণ মৃত্তি দেখিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু ক্রোধে অন্ধ হইয়া 
শত অত্যাচার করিলেও নিমাই জননীর গাত্রে হস্তষ্পর্শ করিতেন না। 
সমস্ত ভাঙ্গিয়! তিনি অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে 
ক্লান্ত হইয়! নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে মাল। আনিয়। শচী 
পুত্রকে জাগরিত করিলেন, এবং মাল। প্রদান করিয়া! নানারূপে তাহাকে 
প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ততক্ষণে ক্রোধ শান্ত হুইয়াছে। নিমাই 
জননীর প্রদত্ত মাল লইয়া গঙ্গান্নানে গমন করিলেন। 

গলাদাস পণ্ডিতের টোৌলে অধ্যয়ন কালে নিমাই একখানি টিপ্ননি 
রচনা করেন, তাঁহ। “বিগ্চাসাগরী টীক।” নামে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। 
নিমাইর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়। অধ্যাপক গঙ্গাদাস স্বীয় ছাত্রদের পড়াইবার 
ভার তাঁহার উপর দ্রিলেন। মুরারী গুপ্ত নিমাই অপেক্ষ। বয়সে বড় 
ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হহতে পাঠ লইতে লজ্জা বোধ করিতেন। 
কিন্ত কালে নিমাইর প্রতিভার নিকট অবনতমন্তক হইয়। তিনিও তাহার 
নিকট পাঠ-ন্বীকার করিয়া ছিলেন। 

ব্যাকরণের পাঠ শেষ হইলে নিমাই ন্তায়-শান্ত্রের অধ্যয়নে 
মনোনিবেশ করেন। এই সময় “ভষ্টদীধিতি” প্রণেতা সুবিখ্যাত 
রঘুনাথ শিরোমণিও ন্ায়-শান্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। রঘুনাথ অদ্বিতীয় 
গ্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অতি শৈশব অবস্থাতেই তাহার অনন্তসাধারণ 
বুদ্ধির পরিচয় পাইয়। সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং পরিণত বয়সে 
তাহার যশ দেশদেশাস্তরে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িয়াছিল। কিন্তু অধায়ন-কালে 
নিমাইর অমানুষী প্রতিভার নিকট রঘুনাথের প্রতিভা মলিন হইয়! 
পড়িয়াছিল। কথিত আছে, একদিন বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ কোনও 
জটিল প্রশ্রের সমাধানে নিবিষ্ট চিত্তে ব্যাপৃতছিলেন। কুক্ষশাখাস্থ পক্ষিগণ 
তাহার গাত্রে মলত্যাগ করিয়াছিল, রঘুনাথ তাহ। জানিতে প্রারেন নাই। 


বিদ্যা শিক্ষা ৯ 


এমন সময় মিমাই গান্নান কবিয়া সেই পথে গৃহে ফিরিতেছিলেন। 
পক্ষিমলাচ্ছন্নদেহ রঘুনাথকে দেখিয়া নিমাই নিকটে গিয়। স্বীয় 
আর্দরবস্ত্রের ছুই চারি ফৌট। জল তাহার পিঠে দিলেন) রঘুনাথের 
চৈতন্ত হইল৭ তখন নিমাই তাহার চিন্তার বিষয়টা কি জানিতে 
চাঁছিলেন। রছুনাগ প্রথমে অঞজ্ঞার সহিত তীহার প্রশ্ন উড়াইয়! 
দিয়াছিলেন ; অবশেষে প্রশ্নটা শুনিয়া নিমাই যখন অবলীলাক্রমে 
তাহার যথাযথ মীমাংস। করিয়া দিলেন, তখন তিনি বিদ্ময়ে নির্বাক 
হইয়া! রহিলেন; তদবধি চিরকালই রঘুনাথ নিমাইকে যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা! করিতেন । 

হায়শান্ত্র সমাপ্ত কবিয়। নিমাই গ্তাষের একথানি টিগ্লনি লিখিলেন। 
রঘুনাথ শিরোমণিও ঠিক এই সময়েই ন্যায়ের টীকা রচন করিতেছিলেন। 
কথিত আছে,রঘুনাথ ও নিমাই একদিন « কস গঙ্গা পার হইতেছিলেন। 
কথোপকথনকাঁলে নিমাই-কৃত টীকাঁর বিষয় অবগত হুইয়৷ রঘুনাথ 
বুঝিতে পারিলেন, নিমাইর টীকার পর তাহার টাকার প্রচার পওুশ্রম 
মাত্র হইবে। রথুনাথের কাতর মুখচ্ছবি ও হতাশ-উক্তি শুনিয়া 
নিমাইর করুণ হৃদয় খ্যথিত হইল, এবং স্বকীয় টীকা তিনি তৎক্ষণাৎ 
গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি নিক্ষল বলিয়! নিমাই স্তায়শান্ত্রের 
চর্চ। পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 


8 
বিবাহ ও অধ্যাপনা 


বল্লুভাচাধ্য নামে নবদ্বীপে এক স্থুত্রাঙ্গণ বাস কবিতেন। লক্ষ্মীনাস্ী 
তাহার এক লক্গীন্বরপ] কন্তা ছিল। একদিন ন্নানকালে গঙ্গীব ঘাটে: 
লক্ষীকে দেখিয়! নিমাই মনে মনে তীহাব প্রতি অন্ুবন্ত হইয়। পডিলেন। 
পুত্রবৎসল! শচী নিমাইব অভিপ্রায় বুঝিতে পাবিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে 
শান্রবিধিমতে লক্ষমীদেবীব সহিত তাহা বিবাহ দ্িলেন। 


বিবাহের পরে নিমাই একটি স্বতন্ত্র টোল খুলিলেন। মুকুন্দ 
সঞ্জয়ের চত্তীমগ্ডপে টোল ন্থাপিত হইল। প্রত্যুষে প্রাত:কৃত্য 
সমাপনান্তে নিমাই অধ্যাপনার্থ টোলে গমন কবিতেন, মধ্যান্ছে 
সশিষ্ত গঙ্গান্নানে যাইতেন, মধ্যাহৃভোজনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম 
করিয়া পুনরায় টোলে গমন করিতেন, এবং অপরাহ্নে শিস্তগণ সমতি- 
ব্যাহারে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকবিধোৌত 
জাহ্বীতটে কত শান্সরীলাপ ও শান্ত্রব্যাখ্যান হইত; জ্ঞানদপিত নিমাই- 
পণ্ডিত অজ্জিত বিদ্তার কতই গর্ব করিতেন? প্রতিঘন্দী পাইলেই 
ফাকি জিজ্ঞাসা করিয়! তাহাকে ঠফাইয়। দিতেন। তাহার যশ দেশ 
বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; দলে দলে ছাত্র বিদ্তাশিক্ষার্থ তাহার 
নিকট আসিতে লাগিল। তাছাদেব পাঠকোলাহলে তাঁহার টোলগৃহ 
মুখর হইয়৷ উঠিল । 


৫ 
বায়ুঃরোগ ন! সাত্ত্িক বিকার 


একদিন অকন্মাৎ বাযুরোগগ্রম্ত রোগীর মত নিমাই মৃচ্ছিত 
হইয়৷ পড়িলেন। তাহার ক হইতে এক অস্বাভাবিক শব্দ নির্গত 
হইতে লাগিল, এবং মুন্তিকার উগব লুন্ঠিত হইয়। তিনি কখনও 
বিকট হান্ত কখনও বা সম্পূর্ণ উম্মত্তের মত ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন ; ক্ষণে ক্ষণে তাহার সর্বাঙ্গ স্তম্তাকৃতি হইয়৷ উঠিতে 
লাগিল, পুত্রগতপ্রাণা শচীদেবী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া 
পড়িলেন। বন্ধবান্ধবগণ নিমাইর অবস্থাকে বাযু-বিকার বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু এই অবস্থাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রেমভক্তির বাহক 
লক্ষণম্বরূপে ভল্লিখিত হুইয়াছে। যাহ! হউক বন্ধুগণের পরামর্শ 
অনুসারে বিষ্ণতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি নানাবিধ ভৈষজ্যৎ তৈল 
দ্বারা নিমাইর মস্তক গ্রলিপ্ত করা৷ হইল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল 
হইল না। নিমাই মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি 
সর্বলে!কের প্রভূ, আমি বিশ্বধারণ করিয়। আছি, তাই আমার নাম 
বিশ্বস্তর্‌; আমি সেই, অথচ কেহই আমাকে চেনে না” নিমাইর উক্তি 
শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “ইহার শরীরে দানবের অধিষ্ঠান 
হুইয়াছে।” কেহ বলিল, “ইহ! ডাকিনীর কার্য 1” অন্ত উপায়ে ব্যাধির 
উপশম ন! হওয়ায় অবশেষে এক তৈলপুর্ণ ভ্রোণে নিমাইকে 
শোয়াইয়া রাখা হইল। এইক্ষপে কিছুদিন পরে নিমাই প্রকুতিষ্থ 
হইলেন। 


১২ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্থা 


প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমাই পুনরায় অধ্যাপনা! আবন্ত করিলেন, এবং 
পুনরায় পূর্ববেরই মত শিষ্কগণের সহিত নগব ভ্রমণে বাছির হইতে 
লাগিলেন। নবদীপের সকলেই তাহার অনন্তসাধারণ রূপ দেখিয়। 
মুগ্ধ হুইয়া যাইত। যখন নগরভ্রমণে বহির্গত হুইতেন, তখন 
সকলে মুগ্ধ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাঁকিত। নগরের তন্তবায়, 
গন্ধবণিক ও গোপদ্িগের গৃহে নিমাই গমন করিলে তাহারা কতার্থ 
হুইয়! যাইত, এবং মুল্যের নাম মাত্র না করিয়াই তাহাকে বস্ত্র, গন্ধদ্রবয ও 
দধিহুগ্ধাদি প্রদান করিত। গোপদ্দিগকে নিমাই মাম! সম্বোধন করিতেন, 
তাহারাও তাহার সহিত নান হাম্য পরিহাস করিত । মালাকরগণ 
বিনামুল্যে তাহাকে মাল! পরাইয়া দিত, তান্ুলী তান্ুল প্রদান করিত, 
শঙ্খঘবণিক দিব্য শঙ্খ উপহার দিত। 


৬ 
শ্রীধরের সহিত কপট কলহ 

- একদিন নিনাই প্রীধর নামক এক দরিদ্রের কুটীরে গমন করিলেন। 
দরিদ্র শ্রীধর খোলা বেচিয়। জীবিক। নির্বাহ করিত, কিন্তু সংসারের দুঃখ 
কষ্ট তাহাকে কাতর করিতে পারিত ন।। শ্রাকৃ্ে শ্রীধরের অচলা ভক্তি 
ছিল। তাহারই প্রেমে তাহার হৃদয় সর্ববদ। পরিপূর্ণ থাকিত। নিমাই 
শ্রীধরের সহিত নানারূপ কৌতুক করিতেন। আজি তাহার গৃহে 
উপস্থিত হইয়া! বলিলেন, ্গ্রীধর, “হরি, হরি+ত অন্ুক্ষণ বলিতেছ, কিন্তু 
দুঃখ তোমাকে ছাড়ে কই ? লক্ীকান্তের সেব। করিয়! তোমার অন্নবস্ত্রের 
ক্লেশ তো গেল ন1!” বিশ্বা্ী শ্রীধর উত্তর করিলেন, “উপবানমত করি না, 
তবে আর দুঃখ কিসের? ছোট হউক, বড় হউক, কাপড়ও পরির়! 
থাকি ।” নিমাই কছিলেন, “বিষহরি ও চগ্ডার সেবকদিগের কাহারও 
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তে অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেখি না। আর তোমার চাঁলে খড় নাই।” শ্রীধর 
কহিলেন, “রত্বময় প্রাসাদে রাজ। যেরূপ কালাতিপাত করেন, বুক্ষশাখায় 
পক্ষিগণও সেইরূপ করিয়! থাকে । সকলেই ভগবানের ইচ্ছায় নিজ 
কর্মফল ভোগ করে।” নিমাই তখন কহিলেন, *শ্রীধর, কে বলে 
তুমি দরিদ্রঃ তুমি অপর্যাপ্ত ধনের অধিকারী, লুকাইযা! ধনভোগ কর। 
একদিন আমি সব প্রকাশ কবিয়। দ্িব।” শ্রীধর উত্তর করিলেন, 
“পণ্ডিত, তোমার সহিত আমাব ছন্দ সাজে না, তুমি ঘরে যাও ।” নিমাই 
কহিলেন, “সহজে তোমাকে ছাড়িব? আগেকি দিবে বল? তখন-_. 


শ্রীধর বলেন আমি খোঁল। বেচি খাই । 
ইহাতে কি দিব, তাহ। বলহ গোসাঞ্চি। চৈভা আদি ৮ 
প্রভু বলেন-__ 
যে তোমার পোত৷ ধন আছে। 
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহ পাছে ॥ 
এবে কল মূল। থোড় দেহ কড়ি বিনে। 
দিলে আমি কোন্দল না| করি তোম! সনে ॥ চৈ ভা আদি ৮ 
শ্রীধর তখন ভাবিলেন, “উদ্ধত ব্রাহ্মণ যদ্দি আমাকে প্রহার করে, তাহা 
হইলেওকিছু করিতে পারিব ন1। ছলেই হউক বলেই হউক, তবুষে ব্রাহ্মণ 
লইতেছে, ইহ! আমার ভাগ্য, এবং নিমাইকে খোড়, কলা, মূলা, খোল 
দিয়। কহিলেন, “লও ঠাকুর, আর আমার সহিত কোন্দল করিও না 1” 
শ্রীধরের সহিত কৌতুক করিয়! নিমাই গৃছে ফিরিয়া আসিলেন, এবং 
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকপ্রাবিত আকাশতলে বিষুমন্দিরের দ্বারে গিয়া 
উপবেশম করিলেন। তখন এক অপূর্ব মুরলীধবনি উত্থিত হইয়। আকাশ- 
মণ্ডল পরিপুরিত করিল। সে ত্রিতুবনমোহন বংশীরবে শচীঘেবী আনন্দে 
মুচ্ছিত হইয়া পৃড়িলেন। চৈতগ্থলাভ করিয়! শচী বুঝিতে পারিলৈন, বখায় 
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নিমাই উপবিষ্ট, তথা হইতে মূরলীরব উখিত হইতেছে। গৃহবাছিরে 
আসিয়! দেখিলেন, পুত্র বিষুমন্দিরের দ্বারে উপবিষ্ট, কিন্তু বংশীনাদদ আর 
শোনা গেল না । শচী বিস্মিত হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ইহার 
পরেও কত দিন নিশাভাগে নৃত্যগীতধ্বনি শুনিয়!শচী চমকিত হইয়াছেন । 
কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পান নাই ; কতদিন দেখিয়াছেন, হঠাৎ সমগ্র 
গৃহ জ্যোতির্য় হইয়! উঠিয়াছে, কারণ খুপ্সিয়া পান নাই। 


ও 
দিথিক্তয়ি-বিজয় 


এই সময়ে কেশব কাশ্বিরী নামক এক দিখ্থিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের 
নানাস্থানের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নবদ্বীপের গর্বব খর্ব 
করিবার অভিলাষে বহু শিস্তসহ তথায় উপস্থিত হইলেন । নবদ্বীপে হুলগ্ুল 
পড়িয়া! গেল। পাগ্ডিত্যে নবন্ধীপ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । নুবদ্ধীপের 
গৌরব কি এ ছেন দিপ্বিজয়ীর নিকট পরাভবে চিরকালের টস 
ক্ইবে? আশঙ্কায় নবন্ধীপের পণ্ডিতগণ ম্রিয়মাণ হইলেন। গর্ধবোদ্ধত 
আগন্তক পণ্ডিত ঘোষণ। করিয়। দিলেন, “যদি কাহারও সাহস হয় আমার 
সহিত বিচাঁরে অগ্রসর হউন। অন্তথা নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাঁজ পরাজয় 
স্বীকার করিয়া! আমাকে জয় পত্র লিখিয়। দ্িউন।” কেহই দিগ্থিঞ্ঞয়ীর 
আহ্বানে তাহার সহিত তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন না। দিগিঞজয়্ীর 
'আগমনবার্তা নিমাইএর কর্ণগত হইল । তিনি তাহার গর্বে বত আহ্বানের 
কথা শুনিয়! একদিন সন্ধ্যাকালে শিশ্তগণসহ গঙ্গাতীরে আসিয়া উপবিষ্ট 
হইলেন। শিল্ভগণের সহিত নানাবিধ শান্ত্রালোচন! হইতেছে, এমন সময় 
দিগ্িজয়ী তথায় আলিয়া উপস্থিত ছইলেন। নিমাই সসম্রমে তাহাকে 
উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন । আসন পরিগ্রহ করিয়। দিথিঞয়ী 
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অবজ্ঞাভরে কহিলেন, “তোমার নাম নিমাই পণ্ডিত? তুমি ব্যাকরণ 
অধ্যাপন। করিয়। থাক । এই বাল্যশান্ত্রে তোমার পটুতার কথা শুনিয়াছি।” 
নিমাই বিনীতভাবে কহিলেন, “ব্যাকরণ অধ্যাপন1 করি বলিয়! অভিমান 
আছে বটে, কিন্ত ব্াাকরণের তাৎপর্য যে বুঝি, তাহ। বলিতে পারি ন।। 
আপনি সর্বশান্ত্রবেত! 'ও প্রবীণ কবি, আমি তো অপনারনিকট নবপাঠার্থ 
সদৃশ । আপনার কবিত্ব শুনিতে অভিলাষ হইয়াছে । অন্ুগ্রহপূর্বক যদি 
গার মাহাত্ম কিছু বর্ণনা করেন, তাহ! হইলে কৃতার্থ হই ।” 
তখন দ্দিগ্রিঞজয়ী সগর্ধে গঙ্গার মাহা ত্ম্যস্থচক একশত শ্লোক রচনা 
করিয়। পাঠ করিলেন । ক্রতোচ্চারিত একশত গ্নোক শুনিয়া শিস্তগণ 
বিশ্ময়ে অভিভূত হইল। নিমাই অশেষ সাধুবাদ করিয়া কছিলেন আপনার 
পঠিত কবিতার অর্থ যদি আপনি নিজমুখে বলেন,তাহা হইলে পরমসন্তোষ 
লাভ করিব । দিথ্িঞজয়ী জিজ্ঞাসিলেন, “কোন্‌ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিব 1” 
নিমাই-পপ্ডিত শত শ্লোকের মধ্যে একটি চঙ্লীকের আবৃত্তি করিলেন--- 
“মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং | 
যদেষ! প্রীবিষ্কোশ্চরণকয়লোৎপত্তিনুভগ! ॥ 
দ্বিতীয়গ্রীলক্মমীরিব স্ুুরনরৈরঙ্চ্চরণ। । 
ভবানীভর্তৃর্ধা শিরসি বিভবত্যঙ্ু তগুণ! ॥ 
গঙ্গার এই মহিম নিয়ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যে তিনি বিষ্ণুর চরণ 
কমল হইতে সঞ্জাত হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। কিনস্ুরকিনর 
সকলেই দ্বিতীয় কমলার স্তায় ইহার চরণ অর্চনা করিয়৷ থাকে, ইনি 
ভবানীপতির শীর্ষভাগে অদ্ভুতগুণ ধারণ করিয়। বিরাজ করিতেছেন । 
দিপ্বিজয়ী বিস্মৃত হুইয়! প্রশ্ন করিলেন “বঞ্চাবাতের মত আমি ক্পোক 
'আবৃত্তি করিয়াছি। কি প্রকারে তুমি তাহ কন্থ করিলে ?” নিমাই 
কছিলেন, “বেবতার বরে আপন্নিকবিশ্েষ্ঠ হইয়াছেন,দেবতার বছ্ে শ্রুতি” 
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ধরও হওয়। যায়।” দিিগয়ী সন্তুষ্ট হইয়া ক্লোকের ব্যাথা করিলেন। 
তখন নিমাই কহিলেন, “শ্লোকের মধ্যে কি কি দোষ, কি কি গুণ 
আছে, তাহা! বলুন।” দোষের উল্লেখ শুনিয়! দিপ্বিঞ্য়ীর অভিমান আহত 
হইল। তিনি অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন, “তুমি ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী, 
অলঙ্কার ও কবিত্বেব তুমি কি জান ? অতি বিনীত ভাবে নিমাই উত্তর 
করিলেন, “জানিনা বলিয়াই আপনাকে বুঝাইয়৷ দিতে বলিতেছি। 
অলঙ্কার-শান্ত্র না পড়িলেও, তাহার কিছু কিছু যাহ] শুনিয়াছি, তাহাতে 
বোধ হইতেছে, এই শ্লোকে বহু দোষ ও গুণ আছে ।” অহংকৃত স্বরে 
তখন দিগ্জয়ী জিজ্ঞাস করিলেন, “বল দেখি তুমি, কি দোষ-গুণ ইহাতে 
আছে”? তখন “আমার উপর রুই হইবেন না” বলিয়া নিমাই শ্লোকের 
ছুই স্থানে অবিমুষ্টবিধেয়াংশ, একস্থানে বিরুদ্ধমতি ও অগ্ দুই স্থানে 
যথাক্রমে বিরুদ্ধমাত ও ভগ্রক্রম-দৌষের উল্লেখ করিলেন, এবং কোথায় 
কোন্‌ দ্রোষ আছে তাহ! দেখাইয়া দরিলেন। ব্যাঁকরণীয়ার অদ্ভুত পাণত্ডিত্য 
দেখিয়! দিগ্রিজয়ী বিশ্মিত হইলেন, তাহার প্রতিভা স্তস্ভিত হইল, মুখে 
আর বাক্য-নিঃ:সরণ হইল না। দিপ্বিজয়ীর পরাঁভবে নিমাইয়ের শিশ্যগণ 
হাসিয়া উঠিলেন। তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া নিমাই দিপ্িজধীকে 
সগ্বোধন করিয়া! বলিলেন, “আপনি কবিশিরোমণি ; আপনার মত কবি 
আজ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। কালিদাস, ভবভৃতি ও 
জয়দেবের কবিতাঁতেও দৌঁষাভাস আছে। সুতরাং আপনি বিমর্ষ 
হইবেন না। আমি আপনার শিষ্তেরও সমান নহি । আমার শৈশব- 
চাঁপল্যে রুষ্ট হইবেন না” এইরূপ মিষ্টকথায় দিগ্িজয়কে প্রবোধ 
দ্রিয়। নিমাই গৃহে গমন করিলেন । 


নিমাইকর্তৃক দিপ্বিপ্যয়ীর পরাভববৃত্তাস্ত সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত 
হুইয়। পড়িল, এবং তাহার যশঃসৌরভে নবদ্ধীপ পরিপূর্ণ হইয়'উঠিল। 


৮ 


নবদ্ীপের বৈষ্ণবসমাজের অবস্থ। 


'নিমাইর যশঃগ্রভা যখন দেশদেশাস্তরে বিকীর্ণ হইয়া! পড়িতেছিল, 
তখন নবদবীপের ক্ষুদ্র ৫েঞ্চবসমাজ মুগ্ধ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়। 
ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তথন জ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত, সাধারণ 
লোক “ধনপুত্র-রসে” মত্ত ; ভক্তি তখন নবদ্বীপ হইতে একরপ নির্বাসিত। 
মুষ্টি মেক্স-বৈষ্ণব নবদ্বীপে ভক্তির আলো গ্রজ্ঘলিত রাখিয়াছিলেন। কিন্ত 
জ্ঞানদপিত নবদ্বীপ তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। 

বৈষ্ণবগণ সংখ্যায় অতি সামান্ত ছিলেন। সাধারণের নিকট 
তাহাদের মান, প্রতিপত্তি কিছুই ছিল ন। | তাহাতেও তাহার তত ক্ষ 
হুইতেন না, যদি স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ সাধনভজন করিয়! তাহারা সাধারণের 
নিকট গঞ্জনার ভাগী না হইতেন। তীহারা কীর্তন করিতেন বলিয়া 
সকলে তাহাদিগকে পরিহাস করিত । কেহ বলিত, “জ্ঞানমার্গ ছাড়িয়। 
আবার সাধনা কি আছে? উল্সান্তের মত এ বেটার নাচে কেন?” 
কেহ বলিত, “ভাগবত ত কতই পড়িয়াছি, কিন্ত তাহাতে তো নৃত্যগীতের 
ব্যবস্থা নাই ?” কেহ বলিত, “ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য হয় 
না? তবে এ বেটার নাচিয়। কাধিয়া ডাক ছাড়ে কেন? এদের 
অত্যাচারে যে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়। দায় হইল!” এই সমস্ত কথা 
বৈষ্বদ্ধেষিগণ পথে ঘাটে বলিয়া বেড়াইত, শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মর্মাহত 


হইতেন। তাহারা আপনাদ্দিগের অবরাধ্য, দেবতার নিকট মনঃকষ্ট জাপন 
চি 


১৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ 


করিয়া প্রার্থনা করিতেন, «হে ভগবন, তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া 
ধর্মসংস্থাপন করিয়াছ । আজি ধর্ম মান, আজে তোমার নামকীর্তন শুনিলে 
লোকে বিরক্ত হয় এবং নাসিক! কুঞ্চিত করে । আজি মিথ্যা-জ্ঞান ও 
বিষয় লালস। তোমার প্রতি ভক্তির স্থানে প্রতিষ্ঠিত। হে প্রত, তুমি 
আবার আবির্ভূত হইয়! স্বীয় ধর্ম স্থাপন কর।” 
শাস্তিপুরের অদ্বৈতাচাধ্য তখন বৈষ্ণব-সমাজের নেতা ছিলেন । সাধারণের 

অবজ্ঞ। ও পরিহাসের কথ! সকল বৈষ্ণবেই তাঁহাকে আসিয়া বলিত। 
প্রতিবিধাঁনে অক্ষম আচার্য অহণিশ ভগবানের অবতার-গ্রহণের জন্ত 
প্রার্থনা করিতেন । ছুই এক সময়ে তাহার ধের্ধাচ্যুতি ঘটিত। একদিন 
সকল বৈষ্ণব মিলিত হইয়া তাহার নিকট গমন করিয়া! বিদ্বেষিগণের তীব্র 
পবিহাস ও অবজ্ঞার কথা তীহাকে জ্ক্রাপন করিলেন। সেদিন আচার্যের 
ক্রোধ গ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । তিনি হৃস্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এবার 
নবদীপে কি ব্যাপার হয়, সকলে স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিবে । আমি প্রতিজ্ঞ 
করিতেছি, আমি যদি কৃষ্ণের দাঁস হই, যদি আমার নাম অদ্বৈত হয়, তবে 
কষ্ণকে তোমাদের সকলেরই নয়নগোচর করাইব। ভাই সব, দিন কয়েক 
মাত্র আর অপেক্ষা কর, নবদীপেই শ্রীকষ্ণকে তোমর!। প্রত্যক্ষ 
করিবে ।” 

ভগবান্‌ আবিভূতি হইয়! বৈষ্ণবসমাজের ছুঃখ দুর করিবেন, ক্ষুদ্র 
সমাঁজ কর্তৃক অবলম্ছিত ধর্মকে দিগ.দিগস্তে গ্রচারিত করিবেন, প্রত্যেক 
বৈষ্ণবের ইহ! আন্তরিক ইচ্ছা! ছিল । প্রত্যেকেই সোৎস্থক মনে ভগবানের 
অবতার প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত অপেক্ষ! করিতেছিলেন। আচার্যের কথায় 
তাহাদের বিশ্বাস দৃট়ীভূত হইল, গুঁৎস্থুক্য বদ্দিত হইল। 

নিমাইর বাহক ব্যবহারে ভক্তিপ্রবণতার লেশমাত্র ও লক্ষিত হুইত 
না। তাহার পাশ্ডিত্যগর্ব্ব বৈষ্ণবদ্দিগকে ব্যথিত করিত । তাহার সহিত 


নবদ্বীপের বৈঞ্বসমাজের অবস্থ। ১৯ 


যাহার দেখ! হইত, তাহারই সহিত তাহার তর্ক বাঁধিয়া বাইত। কৃষ্ণ” 
প্রেমবিহবল সংসাঁর-বিরাগী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছুই ছন্দ 
করিতেন না। কিন্তু বৈষ্ণব দেখিতে পাইলেই নিমাই ফাকি জিজ্ঞাস! 
করিতেন, এব তাহারা উত্তর দিতে না পারিলে উপহাস করিতেন। 
এইজন্য বৈষ্ণবগণ দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন করি- 
তেন। তবু তাহার! সেই অনিন্দ্য্থন্বর রূপকাস্তি দূব হইতে দর্শন করিতে 
ভাল বাসিতেন। কোন্‌ 'এক অনৃশ্ঠ স্ত্রদ্ধারা নিমাই তাহাদের আশ! ও 
প্রীতির সহিত আবদ্ধ ছিলেন, তাহ! তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন 
না। নিমাইর কৃষ্ণভক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়! তাহার! ক্ষুপ্ন হইতেন, কেহ 
কেহ তাহার সম্মুখে যাইয়াই আক্ষেপ করিয়। বলিতেন, “হায়, হায়! 
বিছ্যামোহে 'অন্ধ হইয়| বৃথাই জীবন অতিবাহিত করিলে !* নির্জনে 
সকলে প্রার্থনা করিতেন, “হে কুষ্ণ, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে তোদার 
প্রেমে উন্মত্ত কর ; তোমার রসে সে নিরবধি নিমগ্র হইয়া থাকুক; তাহার 
ভুলভ সঙ্গ আমাদিগকে দান কর।” 

কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহাদের প্রার্থন! পূর্ণ হইবার কোনও লক্ষণই 
দৃষ্ট হয় নাই। বৈষ্ণবসঙ্গলাভের জন্ত নিমাইর বিন্দুমাত্র স্পৃহাও 
পরিলক্ষিত হয় নাই । 

এই সময়ে নানাদেশ হইতে ছাত্রগণ পাঠের জন্য নবদ্ধীপে আগমন 
করিতেন। অনেকে গঙ্গাবাসের জন্তও তথায় আসিতেন। চট্রগ্রামের 
অনেকগুলি লোক তথন নবদ্বীপে বাস করিতেন ; তাহারা সকলেই 
সংসারবিরক্ত ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বৈষ্বগণের প্রিয় 
মুকুন্দ দত্ত নামক একজন সক গায়ক ছিলেন। মুকুন্দ নবদ্বীপে এক 
টোলে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই মুকুন্দকে দেখিয়াছিলেন, এবং 
প্রথম দর্শনেই তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাহাকে 


২৯ প্রেমাবতার ঞ্চৈতন্তয 


ফাকি জিজ্ঞাস! করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিতেন॥ মুকুন্দ দূর হইতে 
নিমাইকে দেখিতে পাইলেই পলায়ন করিতেন। নিমাই তাহা লক্ষ্য 
করিয়া মনে মনে হাস্য করিতেন। একদিন মুকুন্দ গঙ্গান্নান করিয়। 
গৃছে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় নিমাই অলক্ষিতে আসিয়। 
তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, “প্রত্যহ আমাকে দেখিয়াই 
পলায়ন কর, আজি আমার সহিত শাস্ত্রালোচনা না করিয়া কেমন যাও 
দেখিব |” মুকুন্দও গাপ্ডিত্যে হীন ছিলেন ন1। নিরুপায় হইয়। ভাবি'লেন, 
নিমাই তো! ব্যাকরণের পণ্ডিত, অলঙ্কারের কথ জিজ্ঞাসা করিয়। 
আজি ইহাকে এমনি ঠকাইব ষে, আর কখনও তর্ক করিতে আসিবেন 
না। তখন দুই পণ্ডিতে ঘোর রণ বাধিয়৷ গেল। নিমাই অলঙ্কারশাস্ত্রে 
অসাধারণ কৃতিত্ব গ্রদর্শন করিয়া! মুকুন্দকে পরাস্ত করিলেন। মুকুন্ব 
নিমাইর চরণধুলি লইয়। প্রস্থান করিলেন, এবং যাইতে যাইতে ভাবিতে 
লাগিলেন "এই অমাঁমুষী প্রতিভার অধিকারী যদি কখনও কৃষ্ণভক্ত হন, 
তাঁহা। হইলে তাহার সঙ্গ কখনও ছাড়িব ন1।” 


একদিন বৈষ্ণব গদাধর পণ্ডিতকে পথে দেখিতে পাইয়া নিমাই 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “পণ্ডিত, স্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন কর, মুক্তি কাহাকে বলে 
বল. দেখি ?” গদাধর করিলেন, *“আত্যপ্তিক ছুঃথনাশের নাম মুক্তি ।” 
নিমাই তর্কের তুণীর উন্মুক্ত করিয়। গদাধরের সিদ্ধান্তকে খণ্ড খণ্ড করিয়! 
দিলেন, এবং গদ্াধর মনে মনে পালাইবার সংকল্প ই বুঝিতে 
পারিয়! তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। 





নি 
ঈপ্বর পুরীর নবদ্বীপে আগমন 


কিন্ত কিছুদিন পরে এক মহাপুরুষ নবদীপে আগমন করিলে 
তাহাকে দেখিয়! নিমাইর তর্কপ্রবৃত্তি ত্বতঃই সঙ্কোচ লাভ করিল। এই 
মহাপুরুষ মাঁধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী । তিনি অদ্বৈতাচার্য্ের গৃহে 
উপনীত হইলে ভক্তচুড়ামণি আচার্য তাহার সামান্ত বেশ সত্বেও 
তাহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং পরম সমাদরে 
তাহার সৎকার করিলেন। স্ুক্ মুকুন্দ তখনই কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক 
সুধাবর্ধী সঙ্গীত আরম্ত করিয়। দি-লন । ঈশ্বরপুরী তাহ। শুনিয়। মূর্চছিত 
হইয়! পড়িলেন। তাহার নয়নজলে মুত্তিক সিক্ত হইতে লাগিল। 


একদিন পথিমধ্যে নিমাইর সিদ্ধপুরুষো।চত কলেবর দেখিতে পাইয়! 
ঈশ্বরপুরী অনিমেষ নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ- 
কাল পরে তাহার পরিচয় পাইয় পুরী কহিলেন, “তুমিই সেই !” নিমাই 
তাহাকে পরম সমার্দরে নিমন্ত্রণ করিয়৷ গৃহে লইয়া গেলেন, এবং 
নিরতিশয় যত্বের সহিত অতিথিসতকাঁর করি?লন। পুরী কতিপয় মাস 
গোপানাথ আচাধ্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন । নিমাই তথায় প্রত্যহ 
তাহাকে দেখিতে বাইতেন। একদিন পুরী নিমাইকে কহিলেন, “তুমি 
পরম পণ্ডিত, আমি কৃষ্ণবিষয়ক এক থান! পুস্তক রচনা করিয়াছি, তুমি 
তাহ! শুনিয়া তাহাতে যে যে দোষ আছে, আমাকে বল।” নিমাই 
কহিলেন “তত্ররচিত কৃষ্চরিজ্রে যে দোষ দর্শন করে, সে পাপী। 


২২ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 


ভক্তের কবিত্ব যে-তে মতে কেন নয়, 

সর্বথা কৃষ্ের প্রীতি, তাহাতে নিশ্চয় ॥ 

মুর্খে বলে «বিষ্ণায়, “বিষ্ণবে” বলে ধীর। 

দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কঞ্ণবীর ॥ 

«মৃথে1 বদতি বিষ্ণায়, ধীরে বদ্দতি বিষণবে । 

উভয়োস্ত সমং পুণ্যং ভাঁবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥”চৈ.ভা.-আদি 
পুরীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নিমাই তাহার সহিত পুস্তকের দোষ্গুণের 

আলোচন। করিয়াছিলেন । 


১৩ 
বঙ্গদেশ গমন, পতী-বিয়োগ ও ছ্িতীয়বার বিবাহ । 


নিমাইর পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। পূর্বপুরুষের বাসস্থান 
দেখিবার অভিলাঁষেই হউক, অথবা অন্য কাঁরণবশতঃই হউক, নিমাই 
বঙ্গদেশভ্রমণে অভিলাষ করিলেন, এবং জননীর অনুমতি লইয়! 
কয়েক জন শিষ্ত সহ বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে 
যাত্রা করিয়। নিমাই প্রথমে যশোহর জেলার তালথড়িগ্রামে লোকনাথ 
গোম্বামীর গৃহে উপনীত হইলেন। তথ! হইতে পদ্মাতীরে উপনীত হুইয়। 
পদ্মার তরঙ্গ-শোভাদর্শনে পরম শ্রীতিলাভ করিলেন। পল্মাতীরে কিছুকাল 
অতিবাহিত করিয়া! নিমাই বজদেশের নান! স্থানে ভ্রমণ করিলেন। 
বজদেশে ইতিপূর্যেই তাহার যশ ধিকীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছিল। তাহার কৃত 
টীপ্পনি বঙ্গদেশের অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছিল। অনেরু ছাত্র তাহার 


বঙ্গদেশ গমন পত্বী-বিয়োগ ও দ্বিতীয়বার বিবাহ ২৩ 


নিকট অধ্যয়নার্থ নবন্বীপে যাইবার আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় 
তিনি স্বয়ং খল দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া, দলে দলে 
বিদ্কার্থিগণ তাহার নিকট সমাগত হইতে লাগিল । গৃহস্থগণ নানাবিধ 
উপায়ন সহ দলে দলে তাহার দর্শনার্থ উপস্থিত হইল। তাহার বি্যা ও 
সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়। সহস্র সহমত লোক তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করিল। 
নিমাইর অধ্যাপনার এমনি সুন্দর রীতি ছিল যে, ছুই মাসের মধ্যেই এই 
সমস্ত শিষ্কের অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিল। অনেকে তাহার নিকট উপাধি 
লাভ করিয়! গৃহে প্রত্যাগমন করিল । নিমাই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার 
আয়োজন করিতেছেন এমন সময় তপন মিশ্র নামক এক ত্রাঙ্গণ আসিয়া 
তাহার চরণে প্রণত হইলেন । ব্রাঙ্গণ সাধ্য-সাধন-তত্বের কো।নও মীমাংস। 
করিতে ন। পারিয়। বড়ই অশান্তিতে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। একদিন 
স্বপ্রে নিমাই পণ্ডিতের শরণ গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়া, তান আসিয়৷ 
নিমাইর শরণাপন্ম হইলেন। নিমাই নামযজ্ঞ দ্বার] তাহাকে কৃষ্ণের 
আরাধন। করিতে উপদেশ দিলেন এবং বারাণসী গমন করিয়া তাহার 
প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। তপন মিশর প্রেমপুলকিত দেহে তাহার 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । অচিরেই নিমাইও শিশু ও অনুগত 
জনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়' স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

নিমাইর অন্ুপস্থিতিকালে পতিবিরহবিধুরা লক্ষী দেবা এক দিন 
সপদ&। হুইয়। প্রাণ পরিত্যাগ করেন । এ সংনাদ নিমাই জানিতে পারেন 
নাই। গৃহে প্রত্যাগত হইব1মাত্র জননীর কাতর ক্রন্দন শুশিয়া নিমাই 
বুঝিতে পারিলেন, কি একট দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সমস্ত অবগত হুইয়। 
জননীকে প্রবোধ দিবার জন্ত ক হছলেন--- 

“কম্ত কে পতিপুত্রাগ্ঘ।ঃ মোহ এব হি কারণম্‌।” 
পুত্রের“সাস্বনায় শচী দেবী শোক সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন। 


২৪ প্রেমাবতার ক্রীচৈতন্থ 


পুনরায় নিমাই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন, পুনরায় মুকুন্দ জঞ্জয়ের 
গৃহ তাঁহার ছাত্রগণের কলরবে মুখরিত হইয়া! উঠিল। তথায় দলে দলে 
নৃতন ছাত্রের সমাগম হইতে লাগিল । নিমাই শি্যগণকে শান্ত্রবিধি পালন 
করিয়া চলিতে উপদেশ দ্বিতেন, এবং কেহ তীহার উপদেশ লঙ্ঘন করিলে 
তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতেন। তিলক ধারণ না করিয়া যদি 
কেহ বিগ্যালয়ে আঁসিত, তাহ। হইলে তাহাকে এমন লজ্জা দিতেন যে, 
আর কখনও সে সেরূপ করিতে সাহসী হইত ন1। * 

বালন্থলভ চপলতা| তখনও নিমাঁইকে পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ববঙ্গ 
হইতে তিনি তদ্দেশ-প্রচলিত কথনভঙ্গী শিখিয়। আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপে 
পূর্বববঙ্গবাঁসী কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেই, তদ্দেশীয় কথা বলিয়া নিমাই 
তাহাকে উপহাস করিতেন। শ্রীহট্টবাসী দেখিলে তাঁহার পরিহাসের 
আর সীম! থাকিত না । ক্রুদ্ধ শ্রীহট্টবাসিগণ তথন তাহার পৈতৃক বাঁস- 
স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, “তুমি কোন্‌ দেশী, কও তো ? তোমার 
বাপ মা কার জন্ম শ্রীঅট্রে নয়? তোমার হোৌদ্দ পুরুৰ শ্রীঅন্ট্রবাসী।” 
নিমাই তাহাদিগকে না চটাইয়া ক্ষান্ত হইতেননা। অবশেষে যখন তাহার! 
গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত, তখন নিরন্ত 
হইতেন। এহেন চপল নিমাই স্ত্রীলোকের সহিত কখনও পরিহাস 
করেন নাই। 

এদিকে পুত্রবৎসল1 শচীদেবী পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার জঙন্ 
উত্ন্থক হইলেন । নবদ্ধীপে সনাতন পণ্ডিত নামক একজন সম্তরাম্ত বিষয়ী 
ছিলেন। তাহার পদবী ছিল রাজপগ্ডিত। তিনি সচ্চরিব্র, কুটুম্ঘ পরি- 
পোষক, সরলম্বভাঁব, উদ্দার, বিষুণভন্ত ও আতিথেয় ছিলেন। তাহার 
বংশগৌরব প্রসিদ্ধ ছিল। বিফুপ্রিয়। নামে তাহার একটা কণ্ঠা ছিলেন। 
কন্ঠাটি পরম! স্ন্দরী, বিনীতা। ও মধুরপ্রকৃতি ছিল । , গঙ্গার ঘাটে 


গয়া-গমন ও ঈশ্বরপূরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ২৫ 


বিঝুঃপ্রিয়াকে দেখিয়া, শচী তাহার সহিত নিমাইর বিবাহ দিতে উৎসুক 
কইলেন। কাশীনাথ মিশ্র ঘটক হইয়া! সনাতন মিশ্রের নিকট বিবাহের 
প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে সনাতন সানন্দে ত্বীরুত হইলেন। বুদ্ধিমন্ত 
খান নামে নিমাইর হিতৈষী একব্যক্তি এক1কীই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার 
বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। শুভদিনে শুলগ্নে পরম সমারোহছের 
সহিত নিমাইর দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্পন্ন হইল । নবপরিণীতা ভাধ্যাসহ 
নিম$ই গৃহে প্রত্যাগত হইয়! জননীর চরণ বন্দনা করিলেন। 


১১ 
গয়া-গমন ও ঈশ্বরপূরীর নিকট দাঁক্ষা গ্রহণ 


শ্রীবাসাি বৈষ্ণবগণ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, নিমাই যেন 
কৃষ্ণগ্রেমে বিহবল হন। এতদিনে তাহাদের প্রার্থনা ফলবতী হইবার 
উপক্রম হইল । 

বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণের পর ছুই বৎসর যাবৎ নিমাই নিজের 
টোলে অধ্যাপন। করিলেন। দুই বৎসর পস্ একবিংশ বৎসর বয়সে 
জননীর অন্থমতি লইয়! পিতৃকার্ধ্য সম্পার্দনার্থে গয়া গমন কহিলেন । এই 
গয়া-গমনে নিমাইএর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়া গেল, 
জ্ঞান্পপিত যুবক তৃণাদপি সুনী5 হইয়া ভক্তির যাজন আরম্ভ করিলেন। 

নিমীই দেখিলেন গয়ায় বিপ্রগণবেষ্টিত পাদ্পদ্মের উপরিভাগে 
ভজদত্ত মালারাশি পর্বত প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়। আছে, তাহার উপরে কত 
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গন্ধপুষ্প ধূপদীপ, বস্ত্রালঙ্কার শোভ। পাইতেছে। দ্রিব্যপরিচ্ছদধারী 
খিপ্রগণ পাদপদ্ন-মহিম৷ কীর্তন করিয়! উচ্চরবে গান করিতেছেন-_ 

কাশীনাথ হৃদয়ে ধারল যে চরণ 

যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর ভীবন। 

বলিশিরে আবির্তীব হইল যে চরণ, 

সেই এই দেখ যত ভাগ্যবস্ত জন ॥ চৈ, ভা-আদি ১২ 

নিমাইর ভাবস্ত্রোত উদ্বেলিত হুইয়া উঠিল । যুগধুগান্তর ধরিয় ,সহত্র 
সহত্র যোজন দুর হইতে আগত কোটী কোটী লোক যেচরণ দেখিয়া ও 
অর্চন! করিয়।৷ কৃতার্থ হইয়। গিয়াছে, সম্মুখে তাহা দেখিতে পাইয়া 
নিমাই বিমুপ্ধহইয়। পড়িলেন, তাহার বক্ষ ভানাইয়া প্রথল বেগে অশ্রুধা ব1 
ছুটিল, শরীর রোমাঞ্চিত হুইয়| উঠিল । তাহার এই ভক্তিবিহবল অবস্থায় 
বিধাতার ইচ্ছায় ভক্তচুড়ামণি ঈশ্বরপূরী তাহার সমীপে আসিয়৷ উপস্থিত 
হইলেন। ঈশ্বরপূরীকে দেখিয়াই নিমাই ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। 
পুরীও প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিমাই অশ্ররুদ্ধকণ্ঠে 
কছিলেন, “আমার দেহ-মন আজি হইতে সমস্তই আপনার পদে সমর্পণ 
করিলাম । আমাকে কুষ্ণপ্রেমে অভিষিক্ত করিয়! দিন ।” পুরী কহিলেন, 
“তোমাকে দেখিয়। কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের স্থখ লাভ হয়। নবদ্বীপে সেই 
দেখ! অবধি আম তোমাকে এক মুহুর্তের জন্তও ভুলিতে পারি নাই।” 
বহুক্ষণ পুরীর সহিত প্রেমালাপের পরে, নিমাই তাহার নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিয়! তীর্থশ্রাদ্ধাদি করিতে প্রস্থান করিলেন। 
পিতৃকাধ্য সম্পন্ন হইল; কিন্তু নিমাইর মন বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিল। 

একদিন ঈশ্বরপূরী তাহার আবাসে উপস্থিত হইলে,তিনি মন্ত্রদীক্ষ। যাচঞ| 
করিলেন। পৃরী আগ্রহের সহিত তাহাকে দশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। 
দীক্ষ গ্রহণাস্তর গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিমাই কহিলেন, “আমার দেহ 
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মন সমন্তই আপনাকে উৎসর্গ করিলাম । আমাকে কষ্ণপ্রেমরসে 
অভিষিক্ত করুন ।” পুরী গ্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ের 
শরীর উভয়ের অশ্রুতে সিক্ত হইল । 

দীক্ষার পর নিমাই কিছুদিন গয়াধামে অবস্থিতি করিলেন। তখন 
তিনি কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর, ও দিবানিশি ইষ্টদেবতার ধ্যানে মগ্ন হইয়! 
থাকিতেন। বি্যাগৌরব বিলুপ্ত হইল,চপলতা অস্তহিত হইল । তিনি ক্ষণে 
ক্ষণে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিয়া উঠিতেন, এবং কখনও 
“'কৃুষ্ণরে, বাপরে” বলিয়া ধুলায় লুন্ঠিত হইতেন। শিস্তগণ শঙ্কিত হইয়া 
নানাবিধ প্রবোধ 1দবার চেষ্টা করিতেন । একদিন শিস্কগণকে সম্বোধন 
করিয়া নিমাই কহিলেন, “তোমর! গৃহে গ্রত্যাগমন কর; আমি আর 
সংসারে ফিরিব না, আমার গ্রাণনাথ কৃষ্ণের অদ্বেষণে ভাঁমি মথুরা যাইব।” 
শিশ্পগণ অতি কষ্টে তাহাকে নিরস্ত করিলেন । কিন্ত ইহার পরে একদিন 
কাহাকেও কিছু না বলিয়াতিনি মথুরাঁর পথে প্রস্থান করিলেন । “ কৃষ্ণরে 
বাপরে মোর পাইমু কোথায়” বলিয়া সকর্'ণ রৰে রোদন করিতে করিতে 
নিমাই মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন* এমন সময়ে এক দৈববানী 
তাহাকে মথুর! যাইতে নিষেধ করিল এবং নবন্বীপে ফিরিয়া যাইতে 
আদেশ করিল। নিমাই আবাসে প্রত্যাগত হইলেন, এবং কিছুদিন 
পরে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। 


২ 
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নিমাই গৃহে প্রত্যাগত হইলে সকলেই তাহার পরিবর্তন লক্ষ্য 
করিয়া আশ্চর্ষ্যান্বিত হইলেন। পাণ্ডিত্য-গর্ব-ক্ষীত যুবকের সে বিগ্ার 
অভিমাঁন আর নাই । তাহার বিনীত ব্যবহণরে বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম 
গীতি লাভ করিলেন । বনু লোক তাহাকে দেখিতে আদিল, নিমাই 
সকলেরই সহিত যথাযোগ্য আলাপ করিলেন। আর সকলে প্রস্থান 
করিলে কতিপয় বিষ্ণুতক্ত গয়ার বৃত্বাস্ত সবিশেষ শুনিতে চাহিলেন। 
গয়াধামের বর্ণনা আরম্ত করিয়া নিমাই ভাবাবিষ্ট হইয়! পড়িলেন, তাহার 
নয়নযুগল হইতৈ অবিরাম ধারা বছিতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল ও 
থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল, তিনি কেবল “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়! রোদন 
করিতে লাগিলেন। শচীদেবী পুত্রের ভাবাস্তর লক্ষ্য করিয়া অমঙগলাশঙ্কায় 
গৃহদেবত1] গোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। 


দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপস্থ বৈষ্কবগণের মধো নিমাইর ভাঁবাবেশের 
কথ। প্রচারিত হইয়। পড়িল, গুনিয়৷ সকলেই পরম হৃষ্ট হইলেন। শ্বাস 
পণ্ডিত প্রার্থন। করিলেন, *শ্রীকষ্চ আমাদের গোত্রবুদ্ধি করুন|” পরদিন 
বৈষ্ণবগণ শুক্লান্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সমবেত হইলে, নিমাই তথায় গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবদর্শনে তাহার ভক্তি উদ্বেল হইয়। উঠিল, এবং 
তিনি “হা কৃষ্ণ, কোথা রুষ্ণ” বলিয়। মুচ্ছিত হুইয়।৷ পড়িলেন.। ভক্তগণের 
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তখন প্রেমের বন্যা ছুটিল, সকলে নিমাইর সঙ্গে রোদন করিতে 
লাগিলেন। নিমাইর ক্ষণে মুচ্ছা, ক্ষণে চেতন! হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে 
তিনি কাতর কে বলিতে লাগিলেন, “নন্দগোপনন্দনকে আনিয়া 
দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।” 

এইভাবে কিছুদিন গেলে নিমাইর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পশ্তিত 
নিমাইকে পুনরায় অধ্যাপন! আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরুর 
আঘেশ শিরোধাধ্য করিয়। নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনার্থ গমন 
করিলেন। কিন্তু অধ্যাপনা করিবে কে? অধ্যাপক নিমাই গল্লাধামেই 
অন্তহিত হইয়াছিলেন। এ যে ভক্তিপাগল নিমাই-_ইহার মুখে যে কৃষ্ণ 
ভিন্ন কথ। নাই, মনে যে কৃষ্ণ ভিন্ন চিন্তা নাই । শিস্তগণ পু*থি খুলিয়। পাঠ 
আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পাঠ লইবার সময় অধ্যাপকের নিকট গমন করিয়। 
দেখিলেন তিনি বাহাজ্ঞানশূন্য ৷ তাহার। লক্ষ্য করিলেন, 'হবি” নাম উচ্চা- 
রিত হইতে শুনিয়াই নিমাইর * জ্ঞ। লোপ হইল । সংজ্ঞা লাভ করিয়া 
পাঠ ব্যাথ্যা করিতে করিতে নিমাই হরিগুণকীর্তুন আরম্ত করিয়৷ দিলেন, 
আবার ক্ষণকাল পরেই লজ্জিত ভাবে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কি 
কোনও চাঞ্চল্য প্রক।শ করিয়াছি?” দিবসাস্তে নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন 
সেদিন তিনি কিরূপ পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিষ্তগণ উত্তর করিলেন, 
“আজি আপনার মুখে কৃষ্ণনাম ভিন্ন আর কিছুই শ্ফুরিত হয় নাই।” 
পরদিন টোলে গিয়া নিমাই পূর্ব্বেরই মত কষ ৭ কীর্তন করিতে আরন্ত 
করিলেন। শিশ্তগণ কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়। পড়িল । 

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অধ্যাপনা হইল না। এক দিন 
*সিদ্ধবর্ণসমায়ায়” সুত্রের অর্থ জিজ্ঞাসিত হইয়। নিমাই উত্তর করিলেন 
“নারায়ণ সর্বববর্ণে সিদ্ধ।” শি্ত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “বর্ণ কিরপে 
সিদ্ধ হইল ?%, নিমাই উত্তর করিলেন, .*কৃষ্ৃষ্টিপাত-বশতঃ* । তথন 
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শিক্কবলে “পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর” । 
প্রভু বলে “সর্বক্ষণ শ্রীরুষ্ণ স্মউর” ॥ 
কৃষ্ণের ভজন কহি সম্যক আম্ায়। 
আদি মধ্য অস্তে কৃষ্ণ-তজন বুঝায় ॥ চৈ ভা-মধ্য ১ 
শিস্কগণ ভাবিলেন, নিমাইর বাধুরোগ হইয়াছে; তাহার! পুস্তক বন্ধ 
কিয়! গঙ্গাদাম পণ্ডিতের নিকট যাইয়া সবিশেষ বর্ণনা! করিলেন, এবং 
তাধার উপদেশ মত নিমাইকে তাহার নিকট লইয়া আদিলেন। অধ্যা- 
পকের নির্বন্ধতাতিশয্যে নিমাই ভাল রূপ পড়াইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 
নিমাই টো।লে যাইয়। পুর্বেরই মত গর্ধের সহিত অধ্যাপনা আরম্ত 
করিলেন। শিষ্গণ আশাঘ্বিত হইল এবং নবোত্সাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত 
হইল। পাঠ দেওয়! শেষ হইলে, বি্যাহীন ভট্টাচার্যযদ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া 
নিম।ই বলিতে লাগিলেন, “যাহাদের সন্ধিজ্ঞান নাই, কলিষুগে তাহারাই 
ভট্টাচার্ধ্য উপাধিতে ভূষিত, যাহাদের শব্দ-জ্ঞান নাই, তাহার! তর্ক করে। 
আমার খণ্ডন ও স্থাপনের অন্তথ! করিতে পারে, নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত কে 
আছে?” এই গর্বিত বচন সম্পূর্ণ উচ্চারিত হইত্তে না হইতেই নিমাই 
শুনিতে পাইলেন, অদূরে রত্বগর্ত আচাধ্য পাঠ করিতেছেন__ 
“শ্ামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবহ- 
ধাতু-প্রবাল-নটবেশমন্ুব্রতাংশে | 
বিন্ন্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজ্জং 
কর্ণোৎপলালক-কপে!ল মুখাজহাঁসং ॥” 
অমনি দেখিতে পাইলেন, বনমালা-শিখিপুচ্ছ-ধাতু-প্রবা1ল-শোভিত- 
নটবেশধারী উৎ্পলশোভিত-শ্রবণযুগল, কুষ্চিতাঁল ক-কপোল, পাতাস্বর, 
হ্াামস্ুন্দর এক হত্ত সহচর-স্ন্ধে ন্তস্ত করিয়। দ্বিতীয় হস্তে লীলাকমল 
সঞ্চালন করিতেছেন, তাহার বদনকমল সুমধুর হান্ট " প্রদদীপ্ত হইয়া 
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উঠিয়াছে। এই 'ভুবনমনোহরমূ্তি মানসচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিয়। নিমাই 
ংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন শিশ্তগণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। 
ক্ষণেক পরে বাহ্ৃন্ঞান লাভ করিয়। নিমাই “বোল বোল” বলিয়। গড়াগড়ি 
যাইতে লাগিলেন। তাহার নয়নজলে ভূমিতল প্লাবিত হইল। তাহার 
সর্বশরীর কাপিতে লাগিল। রত্গর্ত আচাধ্য এই দৃশ্য দূর হইতে দেখিয়া 
ভাগবতের আরও শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নিমাই ছুটিয় গিয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
প্রভু বৌলে “বোল, বোল,” বোলে বিপ্রবর । 
উঠিল সমুদ্র কষ্চন্থথ মনোহব। 
লোচনের জলে হইল পৃথিবী সিঞ্চিত। 
অশ্রুকম্প পুলক সকল স্ুবিদিত ॥ চৈ ভা-মধ্য ১ 
ক্ষণেক পরে বাহ্জ্ঞান লাভ করিয়া নিমাই শিশ্তগণকে কহিলেন 
“আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?” তখন শিশ্পগণ সঙ্গে 
ভ্রনণার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিলেন । 
পরদিন প্রতুযুষে গঙ্গান্নান করিয়। নিমাই পুনরায় পড়াইতে বসিলেন। 
কিন্ত তাঁহার মুখ হইতে কৃষ্ণকথা! ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল ন|। 
পড়ুয়া সকল বোলে “ধাতু” সংজ্ঞা কার? 
প্রত বোলে *শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার ।” চৈ ভা-মধ্য১ 
এইরূপ কৃষ্“-মহিম। কীর্তন করিতে করিতে ছুই প্রহর অতীত হইয়া 
গেল, শিশ্তগণ মুগ্ধ হইয়া একমনে শুনিতে লাগিল, অবশেষে নিমাই 
গপ্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কিরুপ ধাতুসুত্র ব্যাখ্যা 
করিয়াছি %” শিল্ঠুগণ উত্তর করিলেন *যাহ। বলিলেন সবই সত্য। তবে 
আমাদের যে উদ্দেশ্ঠে পড়। শুদনুরূপ অর্থ হয় নাই।* তখন নিমাই জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “তোমাদের কি মনে হয় আমাকে বাযুরোগে ধরিয়াছে ? 
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শিশ্তগণ উত্তর করিলেন, «এক হরিনাম ভিন্ন আপনার মুখে আর কিছুই 
উচ্চারিত হইতেছে ন]। সুত্র, বৃত্তি, টী কা সর্বত্রই কেবল কুষ্ণনামই আপনি 
ব্যাখ্যা করিতেছেন; আঁমর। ত আপনার ব্যাখ্যার কিছুই বুঝিয়! উদ্ঠিতে 
পারিতেছি না। এই দশর্দিন আমাদের পড়াশুন। কিছুই হয় নাই” । তখন 

প্রভু বোলে ভাই সব কহিলা স্থসত্য। 

আমার এ সব কথা অন্তন্ত্র অকথ্য । 

কষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাঁজায়। 

সবে দেখো! তাই ভাই বোলো। সর্ধবথাঁয়। 

যত শুনি শ্রবণে সকল কঞ্ণ নাম। 

সকল ভূবন দেখে! গোবিন্দের ধাম॥ 

তোম। সভ! স্থানে মোর এই পরিহার। 

আজি থেকে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ 

তোম। সভাকার থার স্থানে চিত্ত লয়। 

তার ঠাই পড় আমি দিলাম নির্ভয় ॥ চৈ, ভা মধ্য ১ 

সাশ্রনয়নে এই বলিয়া নিমাই পুঁথিতে ডোর বাধিলেন। শিস্তগণ 

রোদন করিতে করিতে বলিলেন “আপনার কাছে যাহ। পাহয়াছি তাহ! 
আর কোথায় পাইব ? আর কাহাকেও আমর! গুরু বলিয়াস্বীকার করিতে 
পারিব না|” এই বলিয়। শিষ্ভগণও পু'ঘিতে ভোরা দয়া হরিধ্বনি করিয়! 
উঠিলেন। নিমাই সকলকে কোলে করিয়। রোদন করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,“তোমাদ্দের অভিলাষ সিদ্ধ 
হউক । তোমর৷ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ কর। কৃষ্ণ তোমাদের সকলের 
ধনগ্রাণ স্বরূপ হউন ।” নিমাই আবার কহিলেন, “ভাই সব, তোমরা 
আমার জন্মজম্মান্তরের বান্ধব ! আমর! সকলে এক ঠাই মিলিয়। কৃষ্ণনাম 
করিব ।” গুরুর আন্তরিক আশীর্বাদ আবণকরিয়৷ শিষ্তগখের নয়ন অশ্রুতে 
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ভরিয়া উঠিল। নিমাই পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “আমর! এতদিন 
কেবল পাঠই করিয়াছি । এস, এখন শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন আরম্ভ করি ।* 
শিশ্পগণ জিজ্ঞাস করিলেন, *সংকীর্তন কিরূপ ?* তখন সুমধুর কে 
“হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থাদন ॥* 


এই পদ গাহিতে গাহিতে নিমাই হাতে তালি দিয়! নাচিতে লাগিলেন । 
শিল্তগণ তাহাকে বেষ্টুন করিয়! তাহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 
ত|ছারই মতো নাচিতে লাগিল! ভাবাঁতিশযাবশও: নিমাই ধুলায় বিলুিত 
হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার মুখ হইতে কেবল “বোল, বোল” ধ্বনি 
ৰাহির হইতে লাগিল। কীর্তনের রোল নবদ্বীপের জনকোলাহল ভেদ করিয়। 
উতিত হইল ।দলে দলে লোক ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত সমাগত হুইল। 
আস্য়া! যাহ দেখিল, তাহাতে সকলে বিস্মন্নবিমুগ্ধ হইয়। পড়িল। তাহার! 
দেখিতে পাইল, উদ্ধতের শিরোমণি, পরম চঞ্চল, দাস্তিক নিমাই-পপ্ডিত 
অতি দীন ও কাতর ভাবে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” স্লিয়া রোদন করিতেছেন । 
তাহার অশ্রজলে ভূমিতল সিক্ত হইয়া গিয়াছে। 
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১৩ 
ভক্তি-বিকার 


বৈষণবগণ নিমাইর ভক্তির প্রাবল্য দেখিয়া! আনন্দে বিহবল হইলেন। 
গঙ্গার ঘাটে অনেক বৈষ্বের সহিত নিমাইর দেখ হুইত, 'নিমাই 
সকলকেই ভক্তির সহিত নমস্কার করিতেন। “কৃষ্ণের প্রতি তোমার অচল 
ভক্তি হউক" বলিয়। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাহাকে আশীর্বাদ করিতেন । 
আশীর্বাদ শ্রবণ করিয়া সিমাইর হাদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়! উঠিত। 


তক্তগণের দুর্দশার কথা শুনিয়া তাহার মন বিষাদে আকুল হইস্কা 
উঠিত। তিনি নির্জনে বসিয়া এই দুর্দশার কথা চিন্তা করিতেন। 


এক দিন গঙ্গান্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হুইয়া নিমাই হুক্কার করিয়। 
উঠিলেন। শচীঙ্দেবী দৌড়|ইয়। গিয়! দেখিলেন, নিমাই এক বার হস্ত 
করিতেছেন, পরক্ষণেই ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছেন। কখনও ব। *সৰ 
সংহার করিব” বলিয়া হুস্কার করিতেছেন, কখনও ব1 "মু'ই সেই, মৃণ্ই 
সেই” বলিয়! মুচ্ছিত হুইয়! পড়িতেছেন। মহ] ব্যাকুল হইয়া শচী 
গ্রতিবেশিগণকে পুত্রের আচরণের কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, 


বিধাতায় স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ, 
অবশি্ সকলে আছয়ে একজন। 
তাহারও কিরূপ মতি বুঝন না যায়। 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে ক্ষণে মুচ্ছ? পায় ॥ 
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আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা৷ 
ক্ষণে বলে ছিণো ছিণ্ো পাষণগ্ীর মাথ] ॥ 
ক্ষণে গিয়। গাছের উপর ডালে চড়ে। 

না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥ 
স্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে। 


গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফষুরে॥ চৈ ভা মধ্য-১ 
গ্রতিবেশিগণের কেছ কেহ নিমাইর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বাহু- 
ব্যাধি হইয়াছে বলিলেন, এবং তাহার হস্তপদ বন্ধন করিম! রাখিতে 
পরামর্শ দিলেন। কেহ কেহ শিবাঘ্বত, কেহ বা নানাবিধ পাকতৈলের 
ব্যবস্থা করিলেন। স্নেহময়ী জননী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইমা গোবিন্দের 
শরণ গ্রহণ করিলেন। 


প্রতিবেশিগণের উপদেশ ও জন্ন:র মলিন মুখ দেখিয়। নিমাই বড়ই 
কাতর হইয়! পড়িলেন। একদিন শ্রীবান পণ্ডিত তাঁহার গৃহে আগমন 
করিলে নিমাই কহিলেন,শ্ীণাঁদ, মকলেই ব হিতেছে আমার বাঁযুব্যাধি 
হইয়াছে, তুমি কি মনে কর ৭” শ্রীধাস হাপিয়া উত্তর করিলেন, “তোমার 
বদি বাযুরোগ হইয়। থাকে, তবে ভগবান করুন আমারও যেন এই রোগ 
হয়। তোমার প্রতি ্ীকৃষ্ণের বিপুল কপ1 দেখিতে পাইতেছি। তোমার 
শরীরে মহাভক্তিযোগ লক্ষিত হইতেছে।* নিমাই আনন্দাগুত হুইয়। 
শ্ীবামকে আলিঙ্গন করিয়। কহিলেন,“তুমিযধি আমার বাযুরোগ বলিতে 
তাহ। হইলে আমি গঙ্গায় ডুবিয়া৷ মরিতাম।* শ্রীবাদ কহিলেন,*পাষণ্তীগণ 
ষাহাই বলুক ন! কেন, আমরা সকলে মিলিয়। একত্র কীর্তন করিব ।” 
" অতঃপর শচীদেবীকে পুত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত করিয়! ক্রনবাস গৃহে 
গমন করিলেন। 
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১৪ 
অদ্বৈত মিলন 


ইহার কিছুদিন পরে পরমভভ্ত গদাধরকে সঙ্গে লইয়া নিমাই 
অদ্বৈতাঁচার্য্ের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তখন তুলসীবৃক্ষে 
জলসেচন করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে বাহু তুলিয়া! হরি 
বলিতেছিলেন। 

সাত আট বৎসর বয়সে অগ্রজ বিশ্বরূপকে ডাকিবার জন্য নিমাই 
মাঝে মাঝে অদ্বৈতাচাধ্যের গুহে গমন করিতেন। তখন অদ্বৈতাচার্ধ্য 
বালকের অলোকসামান্ত রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ সংসার 
ত্যাগ করিবার পরে নিমাইর পরিবারের উপর দিয়া কত বঞ্ধাবাত বহিয়া 
গিয়াছে। অদ্বৈতের সহিত নিম।ইর ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইবার কোনও 
কারণ এতদিন হয় নাই। গয়া হইতে নিমাই গ্রত্যাগত হইবার পরে 
তাহার গ্রকৃতি-পরিবর্তন-সংবাদ অগ্থৈতাঁচার্্য শ্রুত হুইয়াছিলেন, নিমাইর 
কৃষ্ঞোন্মার-সংবাদে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। ইহার কতিপয় 
দিবস পরে শ্রী'দ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে স্থানবিশেষের অর্থ ভালরূপ 
বুঝিতে না পারিয়! আচার্য্য একদিন মনেছুঃখে উপবাস করিয়াছিলেন ॥ 
রাঁত্রিকাঁলে স্বপ্প দেখিলেন, কে হেন তাহাঁকে সেহ স্থানের অর্থ বুঝাইয়। 
দিয়া বলিতেছেন, “আচার্ধ্য, শীপ্র উঠিয়া ভোজন কর। তুমিযাহার 
জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়া আছ, ধাহাকে আনিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলে, তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। এখন দেশে দেশে, নগরে 
নগরে, ঘরে ঘরে কীর্তন শ্রুত হইবে। শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে ধৈষ্ণবগণ 
দেবছুল্লভ দৃশ্ঠ দর্শন করিবে। এখন আমি চলিল1ম, আবার আদিব ।৮ 


অদৈত-মিলন। ৩৭ 


নয়ন উন্নীলন 'করিবামাত্র নিমাইর গৌরমুত্তি তাহার নয়ন সশীপে 
উদ্ভাসিত হুইয়। উঠিন। অচিরেই সে মুর্তি বাতাসে মিলাইয়া গেল। 
আচার্য বিম্মগ্বিমুড় হইয়া! রহিলেন। 


স্বপ্নের কথ] অদ্বৈতাচ'ধ্য যতই 1[চন্ত। করিতে লাগিলেন, ততই তাহার 
মন নিমাইর প্রতি আকুষ্ট হইতে লাগিল। তবে কি তাহার প্রার্থনা 
এতদ্দিনে ভগবত্চরণে স্থান পাইয়াছে? ভক্তের ছুর্দশা অবলোকন করিয়! 
তক্তবৎসলের আসন কি টলিয়াছে, ধর্ম স্নান দেখি ধর্মসংস্াপনেচ্ছা। কি 
এতদিন পরে তাহার মনে ডাঁদত হইয়াছে? ইত্যাদি কত চিস্তাই তাহার 
মন আন্দোলিত করিতে লাগিল। আশা ও নংশয়ে তাহার মন 
অনবরত আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই জগন্নাথ মিশরের পুত্র 
শৈশবেই যে তাহাকে দেখিয়া এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাহার মন 
পরিপূর্ণ হইয়াছিল-_সেই কি ত্বাহার প্রাণেশ্বর ? কিন্তু অদ্বৈত যে অতি 
কুদ্র, অতি হীন। অগ্ধৈতের প্রার্থনায় রাজরাজেশ্বর অবতীর্ণ হইবেন? 
এও কি সম্ভবপর? কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও অ.ন্বত ষে তীাহারই কিন্কর, ধর্ম্- 
সংস্থাপনের জন্থ ইত অদ্বৈত তাহাকে এতদিন ধরিয়া ডাকিয়াছে। ভক্তবৎসল 
তিনি, ভক্তের নিঃস্বার্থ প্রার্থন। ঠিনি ত ষুগে যুগেই পূর্ণ করিয়াছেন। 
তবে অদ্বৈতের প্রার্থনা কেন পূর্ণ হইবে না? এবন্বিধ চিন্তায় অদ্বৈত 
সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিন্তু স্বীয় মানসিক অবস্থা কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিলেন না। নানা! জনে আসিয়। তাহাকে নিমাইর 
অদ্ভুত কাহিনী শুনাইত। তিনি ম্বীয় ভাব গোপন করিয়। বলিতেন, 
“নীলাগ্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র ও জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের ত ভক্তিমান 
ক্ৃওয়াই উচিত ।* 


আন নিমাই স্বপ্নং তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। আচাধ্যকে 
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দেখিয়াই নিমাই মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আচার্ধ্য পান, অর্থ 
গ্রভৃতি লইয়! নিমাইর পুত) করিলেন এবং 
«নমে। ব্র্দণ্যদেবায় গোত্রাঙ্ষণ-হিতায় চ, 
জগব্ধিতায় কৃষ্ণায় গোঁবিন্দীয় নমো নমঃ ॥ 
বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন। তাহার ন্য়নজলে নিমাইর 
চরণ সিক্ত হইয়। গেল। গদীধর শশব্যত্ত হইয়। বলিয়া উঠিলেন, 
“আচাঁধ্য, বালকের প্রতি এতাদৃশ আচরণ যুক্তিযুক্ত নহে। অদ্বৈত 
ভক্তিগদ্গদঘ্থরে উত্তর করিলেন, এ কেমন বালক, দিন কতক পরে 
জানিতে পারিবে 1” নিমাই ?চতন্ললাভ করিয়া নানাভাবে তাহার স্ততি 
করিলেন । বহুক্ষণ আনন্দে কাটিয়া গেল। অবশেষে সর্ব তাহার 
দর্শনলাভেচ্ছ1 ব)ক্ত করিয়া এবং তদর্থে তাঁহার প্রতিশ্রুতি লইয়া আচাধ্য 
নিমাইকে বিদায় দিলেন । 
নিমাই প্রস্থান করিলে অগ্বৈতীচাধ্য মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, 
“সত্যই যদি ইনি আমার এভূ হন, তাহ! হইলে আমি যেখানে থাকি» 
ইনি আমাকে নিশ্চয়ই আপনার পাশে লইয়া আদিবেন” এবং 
নিমাইকে পরীক্ষা করিবার জন শাস্তিপুরস্থ শ্ববীয় আবাসে প্রস্থান 
করিলেন। 


১৫ 
কৃষ্ণ-বিরহ কাতরতা 


অতঃপর নিমাই প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়! কীর্তন 

করিতে আরভ্ভ করিলেন। কীর্তনকালে তাহার অশ্রু, কম্পঃ পুলক, 
হুঙ্কার, ক্ষণে স্ম্তাকৃতি শরীর, ক্ষণে নননীত কোমল দেহ দেখিয়া 
ভাঁগবতগণ নানা কথ! বলাবলি করিতে ল্ঃগিলেন। কেহু বলিলেন, 
*ইনি অংশাবতার,* কেহ বলিলেন, *ইহার শরীর শ্রীক্ণের বিহারস্থল ।* 
আবার কেহ কেহ তাহাকে গুক, প্রহলাদ অথবা নারদের অবতার 
বলিয়! ব্যাখ্যা করিলেন। ভা*তগৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন, ম্শ্রীকৃফণ 
স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন।* কীর্ভনকালে মচ্ছ।স্তে বাহৃজ্ঞান লাভ করিয়৷ 
নিমাই সকলের গল ধরিয়া অতি করুণভাবে রোদন করিতেন । একদিন 
বন্ধগণ এই কাতর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই কহিলেন, 

*কানাইর নাটশাল। নামে এক গ্রাম। 

গয়! হইতে আসিতে দেখিছ সেই স্থান ॥ 

মাল শ্যামল এক বালক হু: | 

নবগুঞ্জ1 সহিত কুগুল মনোহর ॥ 

বিচিত্র মযুরপুচ্ছ শ্োভে তদুপরি। 

ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি ॥ 


হাতেতে মোহন বংশী পরম স্ুন্দর। 
' চরণে ম্ুপুর শোভে অতি মনোহর ॥ 
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নীলম্তস্ত জিনি ভূজে রত অলঙ্কার। 
শ্রীবংস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥ 
কি কহিব সে পীতধটির পরিধান । 
মকর কুগ্ডল শোভে কমল-নয়ান ॥ 
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে । 
আম! আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন ভিতে। চৈ ভা মধ্য-১ 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া নিমাই যখন রোদন করিতেন, তখন তাহার আনি 
দেখিয়া! সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! যাইত। একদিন 
“গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা, 
কোথ। কৃষ্ণ আমার শ্টামল পীতবাসা?* 
গদাধর কহিলেন “কৃষ্ণ তে! নিরবধি তোমার হৃদয়েই বিরাজ করিতে- 
ছেন।” এই কথ! শুনিয়া নিমাই নখ দ্বারা স্বীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিভে 
উদ্ধত হইলেন। গদাধর অতি কষ্টে তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। 
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নবদ্ধীপের সকল ভক্ত নিমাইর গৃহে আগমন 
করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ দত্ত ভক্তিরসাল শ্লোক পাঠ করিয়া তখন 
নিমাইর চিত্তবিনোদন করিতেন। মুকুন্দের কধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট 
হইলেই নিমাই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কীর্তন ও নৃত্যে সমস্ত 
রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল । 


১৬ 
নবদ্বীপ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ 


“কীর্তন *প্রকাশে* একদল লোক বড়ই বিরুক্ত হইয়! উঠিল ॥ গভীর 
রাত্রিতে কীর্তনের শব্দে তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। তাহারা 
পথে ঘাটে মাঠে সর্বত্র নানা কথা বালয়া বৈষ্ণবগণের নিন্ম! করিয়া 
বেড়াইতে লাগিল। 

কেহ কেন্ত প্রচার করিয়! বেড়াইতে লাগিল ণ্যবনরাজা নদীয়ায় 
কীর্তনের কথা শুনিয়! শ্ীণাস পণ্ডিতকে সপরিবারে বাধিয়া লইয়া যাইবার 
জন্য ছুই থান। নৌকা বোঝাহ লোক পাঠাইয়াছেন।* কিন্তু নিন্দা, ভয়- 
প্রদর্শন, কিছুতেই কোনও ফল হুইল না । ভন্তগণ ভক্তবৎসলের নাম 
করিয়! নিশ্চিন্ত হইয়া! রহিলেন। নিমাই পুর্ধেরই মত নিঃশঞ্চচিতে 
নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । বেষ্কবদ্বোষগণ বলাবলি করিতে 
লাগিল, “এর! যে রাজাকে ও ভয় করে না। রাজার লোক আমিতেছে 
শুনিয়াও রাঁজপুত্রের মত নির্ভয়ে বেডাইয়া বেড়াইতেছে।” অতি 
বুদ্ধিমান একজন কহিলেন, “এই নির্ভয়তা» তাণ পলাইবার ফিকির বই 
আর কিছুই নহে।” শ্রীবাস-গৃহে বহিদ্বার রুদ্ধ করিয়। ভক্তগণ কীর্তন 
করিতেন। অনেকে রঙ্গ দেখবার জন্য গিয়া রুদ্ধ দ্বার দেখিয়! ফিরিয়! 
ষাইতে বাধ্য হইত । ইহাতেও অনেকে বৈষ্ণবগণের উপর তয়ানক বিরক্ত 
ক্ইয়া! উঠিল, এবং তাহাপ্দিগকে অপদস্থ করিবার জন্ত নানারূপ উপায় 
খুঁজিতে লাগিল। একদিন চাপাল গ্লোপাল নামক এক দুর্খখ ব্রাঙ্গণ 
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রাত্রিকালে শ্রীবাসের দ্বারসম্মুথন্থ স্থান উত্তমরূপে লেপিয়! তথায় হরিদ্রা, 
সিন্দুর, রক্তচন্দন, মগ্তভাও প্রভৃতি ভবানীপুজার ভ্রব্জাত রাখিয়া 
আসিল। শ্রাবাস প্রাতঃকালে সমস্ত দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে 


পারিলেন এবং স্থানীয় সন্ত্রস্ত লোকদ্িগকে ডাকিয়া আনিয়! 
পাবগুগণের কাণ্ড দেখাইলেন। 


১৭ 
আত্মপ্রকাশ 

ভটশালিনী ভাগীরথীর তীরে দলে দলে গাভীগণ বিচরণ করিতে- 
ছিল। নিমাই ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইলেন। গাভীদল 
দেখিয়। তাহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল, এবংভাবাবিষ্ট হইয়। *মু'ই সেই, মুই 
সেই" বলিতে ঝলিত তিনি দৌড়াইয় শ্রীবাসের গৃহে উপনীত হইলেন। 
শ্বাস গৃহমধ্যে নৃসিংহদের আরাধনায় নিরত ছিলেন। হ্বারে পদাঘা 
করিয়। নিমাই কহিলেন, শ্শ্রীবাসিয়া, যাহাকে পূজ! কচ্ছিস্‌ দেখিয়। 
ষ! সে সশরীরে উপস্থিত।* শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে দৃষ্টিপাভ 
করিয়! শ্রাবাস দেখিতে পাইলেন, নিমাই চতুতু্জ হইয়া বীরাসনে উপবিষ্ট 
আছেন, এবং শঙ্খ-চক্র-গদ্দাপদ্ম ধারণ করিয়! মত্ত সিংহের মত গর্জন 
করিতেছেন। শ্রাবাস স্তস্ভতিত হইলেন, তাহার শরীর কাপিতে লাগিল। 
নিমাই তাহাকে সঙ্থোধন করিয়। কহিলেন, ঞ্প্রীনাস, এতদ্দিনেও তু্ষি 
আমার প্রকাশ বুঝিলে না! কোথায় তোমার চীৎকারে ও নাড়ার 
হুঙ্কারে আমি বৈকুঠ ত্যাগ করিয়া! আমসিলাম; তুমিকি না নিশ্চিন্ত 
হইয়া বসিয়া আছ? আর নাড়া আমাকে ছাড়িয়া শান্তিপুরে চলিয়! 


গেল। সাধুর উদ্ধার ও দুষ্টের বিনাঁশের জন্ত আমি আসিয়াছি। আর 
চিন্ত! নাই শ্রীবাস, এখন আমার স্তব পাঠ কর।” প্রেমপুলকিত শ্রীবাস 
তখন পড়িলেন, 
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 *নৌমীভ্য, তেহভ্রবপুষে তাড়িদম্বরায়। 
শুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসম্মুখায় ॥ 
বন্তশ্রঞ্জে কবলবেত্র-বিষ।ণস্বেণু- 
লক্গ-শ্রিয়ে মুহপদে পশুপাঙ্গজায় ॥% 
নিমাই ল্লীত হইয়! কহিলেন, ্ট্রাবাস, স্ত্রী-পুত্র সকলকে আনিয়া 
আমার রূপ দর্শন কর ও পুক্ত। কর, এবং অভিলাধিত বর প্রার্থনা কর।” 
ভখন সন্ত্রীক শ্রীবাস বিষণপুজার্থ আহত গন্ধ, পুম্প, ধৃপ, দীপ দ্বার! নিমাইর 
প্জ1! করিলেন । নিমাই, শ্বাস ও তাহার পরিবারস্থ সকলের মন্তকে 
চরণার্পণ করিয়। কহিলেন, *্শ্রীাস, তোমাকে ধরিতে যবন রাজ। নৌক! 
পাঠ'ইয়াছে, শুনিয়া! কি ভয় পাইয়াছ? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে 
তোমাকে ধরিবে, শ্রীবাস? যদি সত্যই নৌকা আসে সর্বাগ্রে আমি 
গিয়া তাহাতে আরোহণ ক£ ব এবং আমিই সর্বাগ্রে গিয়। রাজার 
সম্মুথে উপস্থিত হইব । আমাকে দেখিয়। কি রাজা সিংহাসনে বপিয়া 
থাকিতে পারিবে? যদ্দি থাকে, তাহ! হহলে তাহাকে বলিব, “হে রাজা, 
তোমার কালীপ্দিগকে বল, তোমার শাস্ত্র পাঠ করিয়া তোমার হস্তী, অশ্ব 
ও পশুপক্ষীদিগকে কীাদাক।, কাজীর সাধ্য নাই যে পশুপক্ষী কীদায়। 
তাহারা যখন হতবুদ্ধি হইয়] বসিয়া! থাকিবে, তখন আমি রাজাকে বলিব, 
এই কাজীদিগের কথায় তুমি সংকীর্তভন নিষেধ করিয়াছ? আমার শক্তি 
দর্শন কর তখন *গ্রীকষ্ণ” বলিয়া আমি যাবতীয় পণু-পক্ষী কীদ্দাইব, 
রাঁজাকে কাদাইব, তাহার পারিষদধিগকে কীদাইব। আমার কথায় কি 
তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, শ্রীবাস? প্রমাণ চাও ? তবে এখনই দেখ।” 
* হে পুজ্য, মেঘবাভ্তি উজ্জ্বল (গীত)উজ্জ্বল বসন ওঞ্রামাল1-পরিবেষ্টিত মমুরপুচ্ছ- 


পৌভিত-শির বনমালী বেত্রবিধাপ-বেণুঁচিহিত-শ্র। ধারগ(তি গোপাল-নগন ৩তে1মাকে 
নমন্থার । 
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এই বলিয়৷ শ্রাবাসের ভ্রাতৃম্ৃত। নারায়ণীনায়ী বালিকাকে সম্বোধন 
করিয়! নিমাই কহিলেন, “নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কা তো।” চারি 
বৎসর-বয়স্কা নারায়ণী তখন “হ। রুষ্ণ* বলিয়৷ কীদিয়। উঠিল। তাহার 
অঙ্গ বহিয়৷ নয়নজল ভূমিতল প্লাবিত করিল। নিমাই আবার কহিলেন 
*কেমন শ্রীবাস, এখন বিশ্বাস হইতেছে, আর তো! ভয় নাই ?” শ্রীবান 


বিগত-ভয় হইয়। শিমাইর স্তব করিতে লাগিলেন । তদ্বধি শ্রাবাসের 
গৃহ গৌরের নিত্য বিহারস্থল হইল। 


একদিন বরাহাবতারের স্তোত্রপাঠ শুনিতে শুনিতে নিমাই বরাহভাবে 
আবিঃ হইলেন, এবং বরাহের মত গর্জন করিতে করিতে মুরারা গুপ্তের 
গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিমাই মুরারীকে মনে মনে বড় ভাল 
বাসিতেন। মুরারী তাহাকে স্বগৃহে প্রাপ্ত হইয়। সসম্্রমে তাহার চরণ 
বন্দনা করিলেন। নিমাই ঝিষ্ুগৃহাভিমুখে চলিলেন, এবং এক জলপুর্ণ 
ভাণ্ড সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বরাহের মত দন্ত দ্বার তাহ। উত্তোলন 
করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার মান্থযমুত্তি অন্তহিত হইল এবং চতুষ্প? 
যজ্ঞবরাহমুত্তি আবিভূত হইয়া ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল । মুরারা 
ভীত হইয়। স্তব করিতে করিতে বলিলেন, “ছে বরাহরপী নারায়ণ, 
বেদেও যখন তোমার তত্ব সম্যকরূপে অবগত নহে, তখন ক্ষুদ্র আমি 
তোমাকে কি বুঝিব? তুমি আপনিই আপনাকে জান এবং তুমি 


বাহাকে কূপ! কর, সেই কথঞ্চিৎ তোমাকে জ।নিতে পারে। বরাহমুত্তি 
তখন বেদ নিন্দা! করিয়। বলিতে লাগিলেন-- 


“হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন। 
বেদ মোরে করে এই মত বিড়গ্থন ॥ 


কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্ন। 
সেই বেটা! করে মোর অঙ্গ থগ্ড খণ্ড। 
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বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ ন! মানে। 
 সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জ্ঞানে ॥ 
সর্ধব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিভ্র। 
অজভব আদি গায় যাহার চরিত্র ॥ 
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে । 
তাহ] মিথ্যা বলে বেট কেমন সাহসে ॥ চৈ-ভা মধ্য২ 
ভক্তিবিহ্বল মুরাণী রোদন করিতে লাগিলেন। ভভ্তগণ একে. 
একে নিমাইর পরিচয় প্রাপ্ত হুইয়। পরমানন্দিত হইলেন । ভয় বিদ্বরিত 
হইল। হাঁটে ঘাটে সর্বত্র কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হইতে লাগিল। 


১৮ 


নিত্যানন্দ মিলন 


রাঢ় গ্রদ্দেশে একচাঁকা গ্রীমে হাঁড়াই পণ্ডিত নামক একজন পর- 
হুঃখকাতর সংসারবিরাগী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নিত্যানন্দ তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র। নিত্যানন্দের জননীর নামন্পপ্মাবতী। নিত্যানন্দ শৈশব অতি- 
ক্রম করিবার পূর্বেই নিমাই জন্মগ্রহণ কর্রযাছিলেন। নিমাই যে মুহ্র্তে 
ভুমষ্ট হন, তখন নিত্যানন্দ এক ভীষণ হঙ্কার করিয়। গ্রাবাসিগণকে 
বিস্মিত করিয়াছিলেন। বাল্যকালে পল্লীস্থ বালকগণের সহিত মিলিত 
হইয়া নিত্যানন্ন কষ্ণলীলার ও রাঁমলীলার অভিনয় করিতেন। তাহার 
ছাদশ বর্ষ বয়ক্রমকাঁলে এক সন্যাসী তাহার পিতৃগৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত 
হন। হ্াড়াই পণ্ডিত পরম সমাদ্রে অতিথিসৎকার করেন। গমনকালে 


৪৬ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্য 


সন্ন্যাসী হাড়াই পপ্ডিতকে কহিলেন, “আমার সঙ্গে ভাল ব্রাহ্মণ না থাকায় 
তীর্থপধ্যটনে আমাকে বহু ক্লেশ পাইতে হয়। তোমার জ্যেষ্ট পুত্রকে 
আমার সঙ্গে দেও, আমি তাহাকে পরম যত্বে রক্ষা করিব |” পুত্রবৎ্সল 
পিতা ব্রাহ্মণের নিষ্ঠর প্রার্থনায় মন্্বাহত হইলেন, জননীও পুত্রবিচ্ছেদরা- 
শঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অতিথির প্রার্থন! প্রত্যাথ্যান 
করিতে অক্ষম হইয়! ধর্মপ্রাণ ব্র।হ্ষণদম্পতি সন্গযাসীর হস্তে নিত্যানন্দকে 
সমর্পণ করিলেন । 

নিত্যানন্দ সন্্যাসীর সহিত বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাহ? 
হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িলেন, এবং একাকী দ্বাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে 
একদিন কৃষ্ঃপ্রেমোল্গন্ত মাধবেন্ত্র পুরীর দর্শন লাভ করিলেন। কিছুদিন 
মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত অবস্থানের পর তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, বিজয়নগর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়। 
নীলাচলে গমন করিলেন এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া! কিছুদিন নীলাচলে 
অবস্থান করিলেন। অনন্তর তথা হইতে গঙ্গ।সাগর দেখিয়া! মথুরায় গমন 
করিলেন। 

নিত্যানন্দ মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে নবন্বীপে 
গোৌরের আবির্ভাব-্সংবাদ তাহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অচিরেই 
মথুরা ত্যাগ করিয়! নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, এবং নন্দন আচার্য নামক 
এক পরম ভাগবতের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

নিত্যানন্দের আগমনের কয়েক দিন পুর্বে নিমাই বন্ধুদ্দিগকে বলিয়। 
ছিলেন যে, ছুই তিন দিনের মধ্যে এক মহাপুরুষের আগমন হইবে। 
নিত্যানন্দের আগমনের দ্দিন কহিলেন, “গতরাত্রিতে স্বপ্র দেখিয়/ছি, 
হারদেশে এক তালধ্বঙ্গ রখ, পশ্চাতে এক বিশালকায় পুরুষ, 
তাহার স্বন্ধে এক বিপুল স্তস্ত, বাম হস্তে বেতুবাধা এক কাণ৷ 
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কুম্ভ; পরিধানে নীলবসন, মন্তকে নীলবন্ত্রেরে আবরণ, বাম কর্ণে 
বিচিত্র কুগ্ডল, গতি চঞ্চল 3 দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি বারংবার 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, «এই বাড়ী কি নিমাই পঞ্ডিতের? 
আমি সেই ভীষণ মুত্তি দর্শনে ভীত হুইয়! তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস। করিলে 
তিনি কহিলেন, “আমি তোমার ভাই, কাল আমাদের পরিচয় হইবে।* 
এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইর ভাবানস্তর লক্ষিত হইল । তিনি 
হলধর ভাবে আবিষ্ট হইয়া! “মদদ আন, মদ আন” বলিয়৷ গর্জন করিয়া 
উঠিলেন। তথন 
আর্ব্য। তর্জ| পড়ে গ্রতু অরুণ নয়ন। 
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সংকর্ষণ ॥ 
প্রকৃতিস্থ হইয়৷ নিমাই সকলকে কহিলেন, পনিশ্চয়ই কোনও মহ1- 

পুরুষ নবদ্বীপে আগমন কদ্িয়াছেন। হরিদাস ও শ্রীবাস, তোমর! গিয়। 
দেখিয়া! আইস । হরিদাস ও '.বাস সমস্ত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া কাহারও 
উদ্দেশ না পাইয়| ফিরিয়| আমসিলেন। তখন নিমাই ভক্তগণসহ বহির্গগ 
হইলেন, এবং একেবারে নন্দনাচার্য্ের গুহে গিয়া! তথায় নিত্যানন্দের 
দর্শন লাভ করিলেন। নিমাই ও নিত্যানন্দ পরস্পরের দিকে অনিমেষ 
নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তখন শ্রাবাস ভাগবত হইতে আবৃদ্ধি 
ৰকরিলেন। 

*বহণগীড়ং নটবরবপুঃ ক. কাণিকারং। 

বিভ্রদ্‌বাসঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং ॥ 

রন্ধন বেগোরধরন্ধয়া পৃবয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ- 

বৃন্বারণ্যং স্বপদদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীত্তিঃ ॥ 

মন্তকে “মবুরপুচ্ছরচিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কণিকার কুন্ম, কণককপিশ- 

বস্ত্র ও বক্ষে, বৈজয়্তীমালা ধারণ করিয়া, নটবরবপু প্রীক্ণ অধরনুধা 


৪৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ 


দ্বার বেণুবন্ধ, পরিপূর্ণ করিতে করিতে গোপগণ কর্তৃক শুয়মান হুইয়া 
ত্বকীয় চরণ-চিহ্ুশোভিত বৃন্দারণ্োে প্রবিষ্ট হইলেন।” ক্লোক শুনিয়। 
নিত্যানন্দের মুচ্ছ। হইল। নিমাই পপড় পড়" বলিয়! শ্রীবাঁসকে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মুচ্ছ।ন্তে নিতাই সিংহনাদদ করিয়। 
উঠিলেন, এবং তাহা শুনিয়া বৈষ্কবগণ ভয়সন্ত্ন্ত ভাবে *রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ 
কৃষ্ণ বলিয়৷ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। গোৌরের গণুস্থল প্রাবিত 
করিয়া অশ্রধার। ছুটিল। নিত্যানন্দের ভাবাবেশ সহজে অবগত 
হইবার নয়। 
গড়াগড়ি যায় প্রতু পৃথিবীর তলে, 
কলেবর পূর্ণ হইল নয়নের জলে ॥ 
বিশ্বস্তর মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাধ। 
অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস ॥ 
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে গড়ি ক্ষণে বাহুতাল 
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল ॥ 
চৈঃ ভাঃ ৫ অঃ। 
অবশেষে সেই উল্মাদবপু নিমাই স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলে, নিতাই 
নিশ্চে্ হইয়া তথ|য় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে নিতাই 
বাহ্জ্ঞান ল।ভ করিলে নিমাই কহিলেন, “এই কম্প, এই অশ্রু ও এই 
গর্জন কখনও ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন সম্ভাবিত হয় না) শ্রকৃণক আমার প্রতি 
সদয় হইয়! তোমাকে মিলাইয়! দ্রিয়াছেন। এখন কোন দেশ হইতে 
তোমার আগমন হইয়াছে, ব্যক্ত করিয়া অমার্দিগকে কৃতার্থ কর।” 
নিত্যানন্দ কহিলেন, আমি তীর্থভ্রমণ করিতেছিলাম ; কৃষ্ণের পদরেণুপুত 
বহু স্থান দর্শন করিয়।ছিলাম, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণকে দেখিতে পাই নাই। 
অবশেষে এক মহাত্মাকে যখন জিজ্ঞাস| করিলাম, “এত তীর্থ পর্য্যটন 
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করিয়াও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম না, তিনি কোথায় গিয়াছেন % 
তখন তিনি বলিলেন কৃষ্ণ গেৌড়দেশে গমন করিয়াছেন। তারপরে 
অনেকে আমাকে বলিয়াছে, নদীয়ায় নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
কত পাতকী এখানে আসিয়। ত্রাণ লাভ করিতেছে । আমিও পরিত্রাণ- 
লাভের আশায় এখানে আসিয়াছি। 

কিছু ক্ষণ এইরূপে প্রেমানন্দে মতিবাহিত হইলে নিমাই কহিলেন, 
“শ্রীপাদ গৌসাই, আগামী কল্য ব্যাসপুজার দিন। আপনার ব্যাসপৃজা 
কোথায় হইবে 1” নিত্যানন্দ শ্রীবাসের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, 
“এই ব্রাক্চণের ঘরে আমার ব্যাঁসপূজা হইবে ।” অনন্তর সকলে শ্রীবাসের 
গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহদ্বার দ্ধ করিয়৷ ব্যাসপূজার অধি- 
বাসের উল্লাস কীর্তন আরম্ভ করিলেন । ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত নিমাই ও 
নিতাই নৃত্য করিতে করিতে কখনও হুঙ্কার, কখনও রোদন করিতে 
লাগিলেন। উভয়ের শরীর “ম্বদ, কম্প ও পুলকের লীলাস্থানে পরিণত 
হইল। কখনও পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়৷ উভয়ে রোদন করিলেন, 
কখনও বা পরস্পরের চরণধারণের চেষ্টা করিলেন, কখনও ব1 ভূলে 
বিলুষ্ঠিত হইলেন। বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত হইল বসন থসিয়। পড়িল। অচিরেই 
গাত্রোখান করিয়া উভয়ে পুনরায় বিপুল উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর নিমাই অকস্মাৎ লম্ফ দিয়! খষ্টার উপব উপবিষ্ট হইয়! “মদ 
আন, মদ আন” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং নিত্যানন্দকে কহি- 
লেন, “শীঘ্র আমাকে হল-মুষল প্রদান কর।* [নতাই নিমাইর হস্তের উপর 
স্বীয় হস্ত পাতিয়া দিলেন। কেহ কেহ তখন নিমাইর হস্তে হল-মুষল 
গ্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতঃপর নিমাইণ“ব1রুণী, বারুণী” বাঁলয়৷ হুঙ্কার 
করিয়। উঠিলেন। নিমাইর উদ্দেশ্য বুঝিতে ন! পারিয়া সকলে কিংকর্তব্য- 


বিমূড় হইয়া রছিলেন। ক্ষণকাল পরে সকলে পরামর্শ করিয়। এক ঘটি 
৪ 
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গঙ্গাজল লইয়। গেলে, নিমাই তাহ! পান কিয়! “নাড়া,নাড়া”বলিয়া হুঙ্কার 
করিয়৷ উঠিলেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাস] করিলেন, “কাহাকে ডাকিতেছ, 
প্রভূ, আমর! ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন11” তখন নিমাই কহিলেন, 
“আর কাহাকে ডাকিব? যাহার আহ্বানে আমি বৈকুঞ্ঠ ত্যাগ করিয়। 
আসিয়াছি, সেই নাড়া অদ্বৈত আচাধ্য আমাকে ছাড়িয়। গিয়। এখন 
হরিদাসের সহিত নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটাইতেছে। 

সংকীর্তন আরস্তে মোহর অবতার। 

ঘরে ঘরে করিব কীর্তন পরচার ॥ 

বিছ্যা-ধন-কুল-মদ-তপস্তার মদে। 

মোর ভক্ত স্থানে যার অপরাধ আছে ॥ 

সে অধম সভারে না দিমু প্রেমযোগ। 

নাগরিয়। গ্রতি দিমু বরহ্ধাদির ভোগ |” চৈেভাঃ € 

নিমাই ক্ষণকাল পরেই প্রকৃতিস্থ হইলেন; এবং লজ্জিত হইয়! 
জিজ্ঞাস করিলেন, “আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?” কিন্ত 
নিত্যানন্দের আবেশ-ভঙ্গ হইল না। তাহার দণ্ড-কমগ্লু কোথায় চলিয়। 
গেল, বসন কোথায় বিক্ষিপ্ত হইল, কিছুই ঠিকানা রহিল না। নিসাই 
তাহাকে ধরিয়! প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং তাহাকে শ্রীবাস-গৃহে রাখিয়াস্বীয় 
ভবনে প্রত্যাগত হইলেন। 
রাত্রি-কালে নিতাই স্বীয় দণ্ড-কমগ্ডলু ভাঙিয়। ফেলিলেন। প্রাতঃ- 

কালে এই সংবাদ পাইয়া নিমাই শ্রীবাস-গৃহে আসিয়! দেখিলেন, নিতাই 
অনবরত হান্ত করিতেছেন। অনন্তর ভক্তগণসহ নিতাইকে লইয়া নিমাই 
গন্।গানে গমন করিলেন, এবং হ্বহুস্তে নিতাইর ভগ্র দণ্ড গঙ্গায় বিসর্জন 
করিলেন। গ্গ। দেখিয়া নিতাইর আনন্দ উছ্ছেল হুইয়! উঠিল। তিনি 
কখনও বালকের মত নান। ভাবে সম্ভতরণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা 
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বুস্তীর দেখিয়! তাহাকে ধরিবাঁর জন্ত অগ্রসর হইলেন। তখন সেই প্রোড়- 
শিশুকে ব্যাস-পুজার কথাস্মবণ করাইয় দিয়া নিমাই তাহার সহিত শ্রীবাস- 
গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । শ্রীবাস-গৃহে সুমধুর সংকীর্তন আরম্ত হইল। 
/সই সংকীর্তনানন্দের মধ্যে নিতাই ব্যাসপূজ।র সুগন্ধি মাল্য নিমাইর গল- 
দেশে অর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নিমাইর মানুষ মৃতি অন্তহিত 
হইল। ভক্তগণ শঙ্খ-চক্র-গদ1-পদ্ম-হল-মুষলধারী ষড়ভূজ মুত্তি প্রত্যক্ষ 
করিয়! ভুয়-ব্যস্ত ভাবে “্রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ” বলিয়া উঠিলেন। নিতাই 
মুচ্ছিত হইয়। ভূপতিত হইলেন । অতঃপর নিমাই সেই অমানুষ রূপ সংবরণ 
করিয়া নিতাইর 'মঙ্কে হস্তার্পণ করিয়া তাহার চৈতন্তবিধান করিলেন। 
তখন চতুর্দিকে কৃষ্ণ-কুষ্ণ ধবনি সমুখিত হইল! ভক্তগণের বিহ্বল নৃত্যে 
দিব] অবসান হইল। নিমাই প্রদোষে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। 
নিতাই শ্রীবাস-গৃহেই রহিয়া গেলেন। শ্রীবাঁস-গৃহিণী মালিনী দেবী 
নতাইকে দেখিয়] অবধিই তাঁহাকে -:পত্যবৎ স্নেহ করিতেছিলেন । নিতাই 
মালিনী দেবীকে মাতৃসন্বোধন করিতে লাগিলেন, এবং তাহার সহিত 
শিশুর মতই আচরণ আর্ত করিলেন। স।লিনী দেবী খাওয়াইয়া না 
দিলে তাহার খাওয়া হইত না; খাইবার সময় অন্ন ছড়াইয়৷ ফেল! তাহা 
নিত্য অভ্যাসে পরিণত হইল । পল্লীস্ক বাল কবুন্দ তাহার খেলার সাথী হইল। 
তাহাদের সহিত গঙ্গায় ষাইয়।! তিনি তাহাদদেনই মত সম্ভরণ করিতেন। 
বিষুওপ্রিয়া দেবীর সহিত হাম্তপরিহাসে তিনি শনেক সময় কাটাইতেন। 
তাহার বালকবৎ উৎপাত অনেক সময মাত্র! ছাড়াইয়। উঠিত, কিন্ত 
কেহই তীহার উপর বিরক্ত হইতেন ন1। শ্রীবাসকেই নিতাইর অত্যাচার 
অধিক পরিমাণে সহ করিতে হইত, কিন্তু ক্ষণকালের জন্তও তাহার মনে 
তজ্জন্ বিন্দুমাত্র বিরক্তির সঞ্চার হয় নাই । এক দ্বিন তাহাকে পরীক্ষা 
করিবার জন্ত নিমাই কহিলেন, *্শ্রীবাস, এই অবধূতের জাতি-কুলের 
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ঠিকান! নাই, ষদি জাতি রক্ষা করিবার ইচ্ছ1 থকে, তবে তুমি সত্ব 
ইহাকে বিদায় করিয়া দেও |” শ্রীবাস বিনীত ভাবে কহিলেন, "প্রভু, 
আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও ! তবে শোন। নিত্যানন্দ যদি মদির ও 
যবনী গ্রহণও করেন, যদ্দি তিনি আমার জাতি, প্রাণ, ধন সমস্তই নষ্ট 
করেন, তবুও তাহার প্রতি আমার ভক্তি শিথিল হইবে না|” নিমাই 
শ্লীত হইয়! কহিলেন, শ্শ্রীবাস, তোমার এই অচল। ভক্তির জন্ত আঁমি এই 
বর দিতেছি, ষে তোমার গৃহে দারিদ্র্য কখনও প্রবেশ লাভ করিতে 
পারিবে না1% 

ইহার কিছুদ্দিন পরে শচীদেবী এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন ॥ 
নিমাই ও নিতাই পাঁচ বৎসরের শিশু হইয়! মারামারি করিতে করিতে 
দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং মন্দির হইতে কৃষ্ণ.ও বলরামের বিগ্রহ 
বাহির করিয়া আনিলেন। নিমাইর হাতে বলরাম ও নিতাইর হাঁ. 
কুষ্ণ। তখন বিগ্রহদ্বয় নিমাই ও নিতাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
«এই সমস্ত দধি, দুগ্ধ, ঘরবাঁড়ী আমাদের, তোরা ছুই ডাকাইত কেরে ?? 
নিতাই বলিলেন, “এখন আর গোয়ালার অধিকার নাই, এখন ব্রাহ্মণের 
অধিকার আরব হইয়াছে; দধি-ছুপ্ধ লুঠিয়া খাইবার কাল আর নাই। 
এখন যদি অবস্থা বুঝিয়া৷ চলিতে না পার, যদ্দি এই সমস্ত উপহারে 
তোমাদের পূরাতন স্বত্ব ত্যাগ না কর, তাহ। হইলে মার খাইবে।” এই 
কথ শুনিয়। কৃষ্ণ ও বলরাম গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণের দোহাই 
দ্বিয়। নিমাই ও নিতাইকে গ্রহার করিতে উদ্ভত হইলেন। নিতাই 
কহিলেন, “কৃষ্ণের দোহাই আর দিতে হইবে ন। এখন আর কৃষ্ণের 
ভয় কে করে? বিশ্বস্তর. গৌরচন্ত্র আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর” তখন 
চারি জনের মধ্যে মারামারি ও নৈবেগ্য কাড়াকাড়ি আরব্ধ হইল। সকলে' 
পরস্পরের হাত ও মুখ হইতে কাঁড়িয়া খাইতে লাগিলেন। তখন নিতাই 
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শচীকে ডাকিয়! কহিলেন, “মা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে খাইতে 
দাও ।” অমনি শচীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃকাঁলে শচী নিমাইকে 
ড।কিয়া তাহার নিকটে স্বপ্নবৃত্বাস্ত বর্ণনা করিলে, নিমাই হাসিক্া 
কহিলেন, “মা, আমাদের গৃহদেবতা বড়ই জাগ্রত। আমি অনেক বার 
লক্ষ্য করিয়াছি, নৈবেছ্ের অর্ধেক অনৃশ্টয হইয়া গিয়াছে। আমার 
সন্দেহ হইয়াছিল, তোমার বৌ বুঝি নৈবেগ্ত চুরি করিয়! থাঁয়। কিন্তু 
তোমার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমার সে সন্দেহ দূর হইল।” অস্তরাল 
হইতে স্বামীর পরিহান শুনিয়া বিষুওপ্রিয়। দেবী হাসিতে লাগিলেন। 
অনন্তর নিমাই মাতার আদেশক্রমে নিতাইকে ভোজনের নিমন্ত্রণ 
করিলেন। নিমন্ত্রণ কালে নিতাইকে সাবধান করিয়া নিমাই কহিলেন, 
“নিতাই, তোমাকে নিমন্ত্রণ তো করিলাম, কিন্তু কোনও রূপ চঞ্চলত! 
করিতে পাইবে না।” নিতাই শহণ গম্ভীর হইয় বিষুম্মরণ করিলেন, 
এবং কহিলেন, “আমি কি তোমার মত পাগল ?* যথাক্রমে নিতাই 
ও নিমাই ভোজনে উপবেশন করিলেন । শচীদেেবী পরিবেশন- 
কালে একবার রান্নাঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, 
পাঁচ বৎসর-বয়স্ক ছুই শিশু ভোজন করিতেছে, তন্মধ্যে একজন শুরুবর্ণ, 
ববিতীয়টি কুষ্ণবর্ণ, উভয়েই চতুতূ্জ, উভয়েই দিগন্থর, কিন্তু রুষ্ণবর্ণ শিশুর 
অস্কে শ্বীয় পুত্রবধূ বিরাঁজমানা। এই অপরূপ দৃশ্তে শচী মুচ্ছিত হইয়। 
পড়িলেন। 

নিত্যানন্দ সর্বদাই বাল্যভাঁবে বিভোর হইয়া! থাঁকিতেন। ন্বেহণীলা 
মালিনী দেবা তাহাকে পুত্রবৎ স্নেছ করিতেন। নিতাই ক্রমে তাহার 
স্তন্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। মালিনী দেবী অসহায় শিশুর মত 
সদ সর্বদা তাহার সেবা করিতেন। নিতাই বালকের মত সকলের 
সহিত কলহ করিয়া বেড়াইতেন। 


৫৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


নিতাইকে গৌর এমান শ্রদ্ধ। করিতেন, যে এক দিন নিতাইয়ের 
নিকট হইতে তাহার একখান! কৌগীন লইয়! শত থণ্ড করিয়। ভক্তগণ 
মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং ভক্তির সহিত তাহার পূজা করিতে এবং 
নিত্যানন্দের পাদোদক পান করিতে সকলকে উপদেশ দিলেন। 

শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্তন চলিতে লাগিল। প্রত্যহ যাবতীয় ভক্ত 
সমাগত হইতেন এবং গোর ও নিত্যানন্দকে বেষ্টন করিয়৷ উন্ম ভাবে 
কীর্ভন করিতেন । এক দিন সংকীর্তন-কাঁলে নিমাই হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়। 
পড়িলেন, এবং ভ্রাবাসের ভ্রাতা রামাঞ্চি পগ্ডিতকে ডাকিয়। কহিলেন, 
“রামাঞ্ছি, তুমি শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতকে খল, "যাহার জন্য বিস্তর. 
আরাধন1] করিয়াঁছিলে, যাহার জন্য কত না! ক্রন্দন করিয়াছিলে, যাহার 
জন্কা কত উপবাস করিয়াছিলে তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। 
তোমারই জন্ত তিনি ভক্তিযোগ-বিতরণের উদ্দেস্টে অবতীর্ণ হইয়াছেন» 
তুমি শীঘ্র আপিয়। তাহ!কে দেখিয়। যাও ।+ নিত্যানন্দের আগমনবার্তাও 
তাহাকে জানাইবে এবং তাহাকে সন্ত্রীক আসিতে অনুরোধ করিবে ।” 
রামাঞ্চি কাল বিলম্ব না করিয়া, শাস্তিপুরে অধৈত-ভবনে গিয়। সমত্ত 
তাহাকে নিবেদন করিলেন। শুনিয়া! আচাধ্য আনন্দে বিহ্বল হইয়! 
পড়িলেন, কিন্তু প্রকাশ্তটে রামাঞ্চির বাক্যে উপেক্ষ। প্রদর্শন করিয়া 
কছিলেন, 

«কোথায় গোসাঞ্ি আইলা মানুষ ভিতরে। 
কোন্‌ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে ॥”* চৈ-ভ। -৬ 

কিন্ত পরক্ষণেই আবার রামাঞ্িকে সদ্বোধন করিয়া বলিলেন১”বল» 
বল রাঁমা্চ১ কেন তুমি আচম্িতে আমার গৃহে আগমন করিলে ?” 
তখন রোদন করিতে করিতে রামাঞ্চি বলিলেন, “আমি আরকি 
বলিব? তুমি ত সকলই জান %” 


নিত্যানন্দ মিলন ৫৫ 


যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন । 

যারলাগি করিল! বিস্তর আরাধন ॥ 

যার লাগি করিল! বিস্তর উপখাস। 

সে প্রভু তোমার লাগি হইল৷ প্রকাঁশ ॥ 

ভক্তিযোগ বিলাইতে তার আগমন। 

তোমারে সে আজ্ঞ। করিবারে বিবর্তন ॥ চে-ভা-৬ 


তখন আচার্য্য উদ্ধবাহু হইয়! কীার্দিতে লাগিলেন এবং উদ্বেলিত 
আনন্দবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়৷ মুচ্ছিত হুইয়। পরড়লেন। ক্ষণকাল পরে 
কথঞ্চিৎ গ্রকৃতিস্থ হইয়া প্প্রভৃকে আমিই আনিয়াছি* বলিয়া হুঙ্কার 
করিয়া! উঠিলেন ত্রবং “আমারই জন্য আমার প্রাণনাথ বৈকুঠ ছাড়িয়া 
আসিয়াছেন,” বলিয়া ভূতলে লুষ্ঠিত হইলেন। 

কিয়ৎকাল পরে প্ররুতিস্থ হইয়; অ'চাধ্য বলিলেন, “রামাঞ্ডি, যপ্দি 
তিনি আমারই প্রভু হন, তাং। হইলে তাহার গ্রশ্ব্ধ্য তিনি আমাকে 
নিশ্চয়ই দেখাইবেন। তাহা যদি দেখিতে পাই, আমার মন্তকে যদি তিনি 
চরণ তুলিয়! দেন, তবে জানিব তিনিই আমার প্রাণনাথ।” এই বলিয়। 
পূজার উপকরণ সহ সপত্বীক রামাঞ্ির সহিত নবদীপাতিমুখে যাত্রা 
করিলেন । পথি মধ্যে কিভাবিয়৷ রামাঞ্চিকে বলিলেন, "আমি নন্দন 
আচার্য্যের গৃহে গিয়া লুকাইয়া থাকিব; তুমি গিয়! প্রভূকে বলিবে 
অধৈত আসিল ন1।” এই বলিয়া অদ্বৈত নশ্ন আঁচার্যের গৃহা ভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন ॥ 

শ্রীবাসগৃহে গৌরচন্ত্র ভক্তগণ সহ বসিয়। আছেন। অকম্মাৎ হুঙ্কার 
করিয়৷ বিষুট্রায় উঠিয়া! বমিলেন, এবং “নাঁড়। আসিতেছে, নাঁড়! 
আসিতেছে, নাঁড়া আমার ঠাকুরালি দেখিতে চাহিতেছে” বলিতে 
লাগিলেন। তখন নিত্যানন্দ তাহার মত্তকে ছত্র ধারণ করিলেন, গদাধর 


৫৬ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 


তান্মুল-কপূ্র প্রদান করিলেন, ভক্তগণ যুক্ত-করে স্তব পাঠ করিতে 
লাগিলেন। এমন সময় রামাঞ্চি আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। রামাঞ্ি 
কোনও কথ। বলিবার পূর্বেরই গৌরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, “আমাকে 
পরীক্ষা করিবার জন্ত নাড়া তোমাকে পাঠাঈয়াছে। নন্দন আচার্ষের 
ঘরে লুকাইয়৷ থাকিয়া আমার পরীক্ষার জন্ধ তোমাকে পাঠাইয়াছে। 
তুমি এখন ফিরিয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আইস” । রামাঞ্চি তৎক্ষণাৎ 
অদ্বৈতকে আনিতে ছুটিলেন। অদ্বৈত সমস্ত শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে 
শ্রীবাসগৃহে আগমন করিলেন, এবং দূর হইতে স্তবপাঠ করিতে করিতে 
সপত্বীক গৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়! যাহ! 
দেখিলেন, তাহাতে তাহার বাকৃরোধ হইল $ দোখলেন জ্যোতিম্ময়দেহ 
বিশ্বস্তর বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, দ্েেবগণ তাহার স্তৃতি 
করিতেছেন, অনন্ত তাহার মন্তকোপরি ছত্র ধারণ করিয়। আছেন। 
স্তক্ভিত আচার্ষকে সম্বোধন করিয়া গৌর জিজ্ঞীসিলেন, ণকি দেখিতেছ 
আচাধ্য! তোমারই কাতর রোধনে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।” তখন 
অদ্বৈত নানাভাবে গৌরের স্তব করিয়া সন্ত্রীক তাহার চরণে প্রণত 
হইলেন। ভক্তবৎসল গেৌরও অদ্বৈতের মন্তকে চরণ অর্পণ করিয়! 
ত্াহ'কে নৃত্য ও কীর্তন করিতে আদেশ করিল্নে। তখন সেই ভক্তগণ- 
মধ্যে প্রেমের বন্তা প্রবাতিত হইল। সংকীর্ভনে মত্ত হইয়া সকলেই নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। নৃত্য শেষ হইলে আপনার মাল৷ অদ্বৈতের গলায় 
অর্পণ করিয়া গৌর কহিলেন, “আচার্য, তোমার অভিমত বর প্রার্থন। 
কর।” তখন নিফামযোগী ভক্তরাজ অদ্বৈতাচাধ্য কহিলেন, “আর কি 
বরচাহিব? যাহা চাহিয়াছ, সকলই পাইয়াছি। 
তোমারে সাক্ষাতে করি আপনে নাচিচ্ছ। 
চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইন ॥ 


পুগুরীক মিলন ৫৭ 


কি চাহিমু গ্রতৃ, কিব! শেষ আছে আর। 

সাক্ষাতে দেখিম্ু প্রভু তোর অবতার । 

কি চাহিমু কি বা নাহি জানহ আপনে। 

কি ব! নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে ॥ 
ক্ষণকল পরে পুনরায়-- 

অদ্বৈত বৌলেন যদ্দি ভক্তি বিলাইব]। 

সত্রী-শুদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিব। ॥ 

বিছ্ভা-ধন-্কুল-আদি তপন্যার মদে। 

তোর ভক্ত, তোর ভক্তি, যে যে জনে বাধে॥ 

সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পু়িয়]। 

চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা ॥ চৈ-ভা- ৬ 


১৯ 
পুগ্ডরীক মিলন 


এ্রকর্দিন সংকীর্তনাস্তে উপবিষ্ট হুইয়া গৌর *পুগুরীক, পুগুরীক 
বিগ্ানিধি” বলিয়। অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন। পুগুরীক 
শ্রীকষ্ণের নাম । ভক্তগণ গ্রথমে ভাবিলেন, বুঝি ব৷ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেস্টেই 
গৌর রোদন করিতেছেন, কিন্তু বিগ্তানিধি উপাধি শুনিয়৷ সংশয় হইল। 
গৌর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, “পুগুরীক চট্টগ্রামে ব্রাক্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। তিনি বাহ্িক বিষয়ীর আচার পালন করেন, কিন্ত 
অন্তরে তাহার মত ভঞ্ত দুর্লভ। তাহার অদর্শনে আমি বড় কষ্ট 
ভোগ করিতেছি ।” 


৫৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 


এই ঘটনার কয়েকদিন পরে পুগুরীক বিদ্তানিধি বহুসংখ্যক দাস-দাসী 
সঙ্গে নবীপে সমাগত হইলেন। মুকুন্দ দত্তের নিবাঁস ছিল চট্টগ্রামে । 
তিনি বিগ্ভানিধিকে জানিতেন। একদিন প্রিয়বন্ধু গদাধরের 
সহিত মুকুন্দ বিদ্যানিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন । 
গদাধর দেখিলেন, বিস্তানিধি রাজপু্রের স্তায় মহামূল্য চন্দ্রীতপ-তলে 
বিচিত্র আশ্তরণশেোভিত খষ্টার উপর উপবিষ্ট আছেন। দুই জনন ভৃত্য 
মযুরপুচ্ছ-নির্মিত পাথ। দ্বারা তাহাকে ব্জন করিতেছে । বিগ্যানিধির 
ভোগবিলাসের প্রাচুর্য দেখিয়া গদাধরের মনে অবজ্ঞার উদয় হইল। 
তখন মুকুন্দ ভাগবত হইতে আবৃত্তি করিলেন 


“অহে। বকী যং স্তনক'লকুটং 
জিঘাংসয়াহপায়য়দপ্যসাধবী। 

লেভে গতিং ধাত্র,)চিতাং ততোহন্তং 
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥” 


“অসাধবী রান্মসী পুতন। যাঁহার বধেচ্ছায় কালকুটসম্প্‌ক্ত শুন 
তাহাকে পান করাইয়াও গাহার নিকটে তাহার ধাত্রীর উপযুক্ত গতি 
লাভ করিয়াছিল, তদপেক্ষ। দয়ালু আর কে আছে, যাহার শরণ লইব ।৮ 


এই শ্লোক পঠিত হইবামাত্র বিদ্ভানিধির নয়নে বন্ত1 'ছুটিল। তিনি 
প্রেমে পুলকিত হইয়া “বোল বোল” বলিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
ত্রাহার বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত হইল এবং তিনি উম্মত্তের মত প্কৃষ্ণরে বাপরে” 
বলিয়৷ করুণ কণ্ঠে অবিরাম রোদন করিতে লাগিলেন । এই দৃশ্ঠ দেখিয়া 
গদাধর বিস্মিত হইলেন, এবং ঈদৃশ ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা বোধ 
করিয়াছেন বলিয়৷ নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় পাঁপের প্রাঁয়শ্চিত্তের জন্য 
তাহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা! গ্রহণ করিবার অগিগ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। 


পুগ্ডুরীক মিলন ৫৯ 


বিদ্ভানিধি পরমাঁনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । দীক্ষার দিন স্থির 
করিয়! গদাধর মুকুন্দের সহিত প্রস্থান করিলেন । 

সেই দিন রাত্রিকালে বিগ্ভানিধি গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে 
অলক্ষিত ভাবে শ্রীবাসগৃছে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু গৌরের দর্শন লাভ 
করিয়াই মুচ্ছিত হহয়া পড়িলেন। ক্ষণকল পরে বাহ্জ্ঞান লাভ করিয়া 
“কৃষ্ণরে বাপরে” বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণ তাহাকে 
চিনিতে পারিলেন ন1, কিন্তু তাহার কাতর ক্রন্দনে সকলেই কীাদিতে 
লাগিলেন। তখন বিশ্বস্তর অগ্রসর হইয়া! খিগ্যানিধিকে কোলে তুলিয়া 
লইলেন, এবং “বাপ পুগুরীক, আজি তোমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট 
হইলাম,” বলিয়া হৃদয়ের আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। গোৌরের নয়নজলে 
বিদ্তানিধির দেহ সিক্ত হইল। গৌর বলিলেন, “প্রেমভক্তি বিতরণ 
করিতে ইহার ভল্ম। আজি হইতে ইহার নাম হইল পুণ্ডরীক 
প্রেমনিধি।” 

বথাকালে গদাধর প্রেমনিধির নিকট মন্ত্রদীক্ষ। গ্রহণ করিলেন। 


২০ 
হরিদাস 


অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে আর এক জদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়া গৌরের 
সহিত মিলিত হইলেন। তাহার নাম হরিদাস। হুরিদাসের জন্ম সন্বন্ধে 
বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, তিনি বুঢ়ন গ্রামে এক 
যবনের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান, 
তাহার পিতৃদত্ত নাম ব্রহ্মঃ তাহার জম্মের ছয় মাস পরে তাহার পিতামাতা 
তাহাকে নিরাশয় অবস্থায় রাখিয়! পরলোক গমন করেন, এবং এক 


৬৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 


সম্তানবৎসল মুসলমান তাহাকে স্বগৃহে লইয়া পুত্রনিধিশেষে প্রতিপালন 
করেন। হরিদাস যবনসস্তানই হউন, অথবা! ব্রাঙ্গণবংশোত্তবই হউন, 
তিনি ষে শৈশবে যবন-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তৎসম্থন্ধে কোনও 
সন্দেহ নাই। যবনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াঁও হরিদাস পরম হরিভক্তি- 
পরায়ণ হইয়া উঠেন। হিন্দুধর্ম তাহার অনুরাগ দেখিয়। তাহার 
প্রতিপালক ( অথবা পিতা) প্রথমতঃ ইসলাম ধর্মে তাহার শ্রদ্ধা 
জন্মাইবার জন্ত নানাবিধ চেষ্টা করেন । কিন্তু অবশেষে চেষ্টার সফলতা! 
সম্বন্ধে হতাশ হইয়৷ তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়। দেন। গৃহতাড়িত 
হরিদাস বেনাপোল নামক স্থানের গভীর অরণ্যের মধ্ো কুটার নিম্ধাণ 
করিয়৷ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । সেই নির্জন গৃহে তিনি 
অধিকাংশ সময়ই ভজনে অতিবাহিত করিতেন। রাত্রি দিনে তিন 
লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন । নিকটস্থ গ্রামবাসিগণ তাঁহার নিার 
পরিচয় পাইয়া তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই 
অযাচিত সম্মান হরিদাসের তপোবিদ্বের কারণ হইল ।॥ তত্রত্য জমিদার 
রামচন্দ্র খা পরম অত্যাচারী ও টৰষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন। ভক্ত হবিদাসের 
প্রতি সাধারণের ভক্তি লক্ষ্য করিয়! রামচন্দ্র ঈর্ষযাদ্বিত হইয়া উঠিলেন, 
এবং তাহাকে অপমানিত করিবার উপায় খু'জিতে লাগিলেন। একদিন 
দুরত্ব এক পরম রূপবতী বারাঙ্গনাকে সাধুর তপোভঙ্গ করিবার উদ্দেস্রে 
প্রেরণ করিল । কুলট! নানালঙ্কারে ভূষিত! হইয়! হরিদাসের কুটারে গিয়! 
তাহার প্রণয় ভিক্ষা। করিল। হরিদাস শাস্তস্বরে কহিলেন,“এখনও আমার 
তিন লক্ষ নাম জপ সম্পূর্ণ হয় নাই 3 নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলেই তোমার 
সহিত আলাপ করিব, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর।” রমণী বসিয়া রছিল, 
কিন্তহরিদাসের নামসংখ্য। পূর্ণ হইবার পূর্বেই রজনী গ্রভাত হইয়া গেল। 

রমণী প্রস্থান করিল; কিন্তু পুনরায় পর রজনীতে আসিয়া উপস্থিত 


হরিদাস ৬৯ 


হইল । তাহাকে দেখিয়। হরিদাস কহিলেন, “গত রজনীতে তুমি আমার 
জন্য অপেক্ষ। করিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছ। তজ্জন্ত আমার অপরাধ গ্রহণ 
করিও না, আঙ্জি আমার কীর্তন শেষ পধ্যস্ত অপেক্ষা কর। আজি 
তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে ।” তখন সেই পতিত৷ রমণী গত রজনীর 
মতো দ্বারদেশে উপবেশন করিয়া হরিনাম কীর্তন শুনিতে লাগিল। কীর্তন 
শুনিতে শুনিতে ছুই একবার তাহার মুখেও হরিনাম স্ফুরিত হুইয়৷ উঠিল। 
হর্দাসের নামকীর্তনে নিশা অতিবাহিত হইয়। গেল॥ রমণী বিফল- 
মনোরথ হহয়। সেদিনও প্রস্থান করিল । তৃতীয় রাত্রিতেও যথাসময়ে 
রমণী আসিয়৷ হরিদাসের কুটারদ্বারে সমাগত হইল এবং দ্বারে বসিয়! 
ভক্তকঠোচ্চারিত হরিনাম শুনিতে লাগিল । নাম শুনিতে শুনিতে 
পতিতার মন পরিবর্তিত হইয়। গেল, তাহার কে হরিনাম বারংবার 
ধ্বনিত হইয়। উঠিল। অনুতপ্ত হৃদয়ে কাদিতে কাঁদিতে সে সাধুর 
চরণতলে পতিত হুইয়! রামচন্দ্র খার দুরুত্ততার কাহিনী বিবৃত করিল, 
এবং স্বকীয় পাপের জন্ত ক্ষম। ভিক্ষা করিয়! পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাস! 
করিল। হরিদাস কহিলেন, “আমি সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু 
রামচন্দ্র খা নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ যে পাপ করিয়াছে, তজ্জন্ত তাহার 
উপর আমার ক্রোধ হয় না। আমি তোমারই জন্য এ তিন দিন এখানে 
অপেক্ষা করিতেছি । তুমি যথা সর্বস্ব ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়৷ আমারই 
এই কুটীরে বসিয়া! একমনে হরিনাম জপ এবং তুলসীর সেবা কর, 
অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপ। করিবেন” রমণী তাহাই করিল। 
সমত্ত সম্পত্তি ব্রাঙ্গণিগকে দান করিয়। মুগ্ডিত মস্তকে একবন্ত্রা হইয়া 
সে প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিল। তাহার ইন্দ্রিয় 
দমিত হইল, প্রেম গ্রকাশিত হইল । দেেশবিদ্দেশে পরম বেষ্কবী বলিয়। 
তাহার খ্যাতি প্রচারিত হইল। | 


৬২ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্ 


সেই অরণ্য হইতে হরিদাস চাদপুরে চলিয়া গেলেন এবং তথায় 
বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বলরাম সপ্ত- 
গ্রামের ধর্মশীল জমিদার হিরণা ও গোবদ্ধনদীসের পুরোহিত ছিলেন। 
হিরণ্য ও গোবর্ছান হরিদাসের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়! তীহাঁকে সেই গ্রামে 
যত্ব করিয়া রাখিয়া দিলেন । হিরণোর পুত্র বালক রঘুনাথ এই স্থানে 
হরিদাসের দর্শন লাঁভ করিয়া পরম ভক্তিমান্‌ হইয়। উঠিলেন। 

কিছুকাল টাদপুরে অবস্থান করিয়া হরিদান ফুলিয়া গ্রামে গমন 
করিলেন এবং অল্পকাঁলের মধ্যেই স্থানীয় সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাপ্ত 
হইলেন। কিন্ত তথাকাঁর মুসলমান কাজী তাহাকে নানাপ্রকাঁরে উৎ- 
গীড়িত করিতে লাগিল, এবং অবশেষে বাদশাহের নিকট তাহার নামে 
এই বলিয়া অভিযোগ করিল, যে তিনি মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করিয়! হিন্দু- 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বাদশাহ লোক পাঠাইয়া হরিদাসকে ধরিয়। 
লইয়া গেলেন । “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে হরিদাস বাঁদশাহের দরবারে 
উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ তাহাকে বন্দিশালায় প্রেরণ করিলেন । 
তথায় অনেক বড় বড় লোক আবদ্ধ ছিলেন, তাহারা সাধু দেখিয়া প্রণাম 
করিলে, হরিদাস কহিলেন, “যেরূপ আছ তেমনি থাক। বন্দিগণ 
আনীর্ববাদচ্ছলে এই অভিসম্পাত শুনিয়। বিষণ্ন হইলেন। তখন হরিদাস 
কহিলেন, “আমি আঁশীর্ধাদই করিয়াছি। এই বন্দিশালায় হিংসা 
নাই, প্রজার পীড়ন নাই, এখানে আঁছে কেবল বিপন্নের শরণ শ্রীকৃষ্ণের 
আশ্রয়ভিক্ষ।। আমি আশীর্বাদ করিয়াছি এই বন্দী অবস্থায় তোমরা 
যেরূপ একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ,__বন্ধনমুক্ত “ হইয়াও 
তোমরা তদ্রপই একান্ত ভাবে হরিচরণ ভজন। কর।” 

পর দিন হরিদাস বাদশাহ দরবারে নীত হইলে, বাদশাহ প্রথমতঃ 
তাহাকে সসন্মানে অভ্যর্থনা করিলেন এবং অতি মিষ্ট বচনে কৃষ্ণনাম 


হরিদাস ৬৩ 


ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু হরিদাস বাদশাহের বচন শুনিয়া হাসিতে হাসিতে 
ঝলিয়! উঠিলেন, “অহে! বিষুমায়া।” অনন্তর ছিন্দু ও মুসলমানের যে 
একই ঈশ্বর, এবং সেই ঈশ্বরের প্রেরণাতে যে তিনি হরিনাম গ্রহণ 
করিয়াছেন, বাদশাহকে তাহ] বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। বাদশাহ 
হরিদাসের কথা শুনিয়া প্রথমে কতকট! শান্ত হইলেন বটে, কিন্ত ধর্মান্ধ 
কাজীর প্ররোচনায় অবশেষে কহিলেন, ইস্লামানুমোগ্িত আচরণ 
অবলম্বন না করিলে তিনি তাহার শান্তি-বিধান করিবেন। হরিদাস 
নির্ভীক ভাবে উত্তর করিলেন, “ঈশ্বর যাহ! করাইতেছেন, আমি তাহাই 
করিতেছি। 
খণ্ড খণ্ড হয় দেহ, পি যাঁয় প্রাণ, 
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ।” 

তখন বাঁদশাহের আদেশে পাইকগণ হরিদাসকে ধরিয়া বাজারে 
বাজারে প্রকাশ্য ভাবে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল । কিন্তু হরিদাস 
নির্বিকার; যে সকল হতভাগ্য তাহাকে প্রহার করিয়াছিল, কেবল 
তাহাদের জন্তই তাহার প্রাণ মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, এবং 
তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন,“হে কৃষ্ণ, দুর্ভাগ্য রাজভূত্য- 
দিগকে দয়! কর, আমার উপর যে ড্রোহাঁচরণ করিতেছে, তজন্ত যেন 
ইহার্দিগকে শান্তিভোগ করিতে না হয়।” অবশেষে তিনি ধ্যানাবিষ্ট 
হুইলেন। পাইকগণ তাহার নিশ্চেষ্ট দেহ লইয়া খাদশাহসমীপে উপস্থাপিত 
করিল। বাদশাহ সেই দেহ কবরস্থ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। 
কিন্তু কাঁজীগণ প্রতিবাদী হইয়া বলিয়! উঠিল, "পাপিষ্ঠ মুসলমান হইয় 
হিন্দুর আচরণ অবলম্বন করিয়াছিল; উহার দেহ কবরস্থ করা সঙ্গত 
নহে। নদীতে লইয়। উহাকে ফেলিয়া দেও ।* হরিদাস গঙ্গাবক্ষে 


৬৪ প্রেমাবতার চৈতন্য 


নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভাগীরথীর তরজচঞ্চল বক্ষে ভাঁসিতে ভাসিতে হরিদাসের 
ধ্াানভঙ্গ হইল। তখন তিনি সন্তরণপূর্র্বক তীরে উঠিয়া! বাদশাহ-দরবারে 
গমন করিলেন। বাদশাহ স্তম্ভিত হইলেন। সভাসদ্গণ নির্বাক হইয়া! 
চিন্রাপিতবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
বাদশাহ-দ্রবার পরিত্যার্গ করিয়। হরিদাম ফুলিয়। গ্রামে গমন 
করিলেন, এবং তথায় গঙ্গাতীরে এক গোফ নির্মাণ করিয়। সাধন-ভজনে 
নিমগ্ন রহিলেন। 
জাতি কুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে। 
জঙ্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ 
অধম কুলেতে যদি বিষুণভক্ত হয়। 
তথাপি সেই সে পৃজ্য সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ 
উত্তম কূলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না তজে। 
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ॥ 
এ সকল বেদবাক্যের সাক্ষী দ্েখাইতে। 
জন্মিলেন হরিদান অধম কুলেতে 0” চৈঃ ভ1ঃ আদি ১১ 
ফুলিয়৷ হইতে হরিদাস শাস্তিপুরে গমন করিলেন। অদৈতাশ্রমে 
হরিদাস উপস্থিত হুইবামাত্র আচার্য তাহার মহিমা ঝুঁঝতে পারিলেন, 
এবং তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সাধনভজনার্থ গঙ্গাতীরে তাহার জন্য 
এক গোফ] নিশ্মীণ করাইয়া দিলেন। 
হরিদাস যথন শাস্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের সহিত কৃষ্চকথালাপে কাল 
অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন গৌরচন্ত্র অল্পে অল্পে নবদ্বীপে আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছিলেন। গৌরকর্তৃক আহৃত হুইয়। আচার্য নবন্বীপে 
তাহার সহিত মিলিত হইলেন। হুরিদাসও অচিরে তাহার সঙ্গ লাভ 
করিয়! কৃতার্থ হইলেন। 


২ 
মহাপ্রকাশ 
সাত প্রহরিয়া ভাব 


প্রতি নিশায় শ্রাবাসগৃহে কীর্তন হইতে লাগিল। কোনও কোনও 
রাত্রিতে চন্দ্রশেখর আচাধ্যের গৃহেও হইত । অদ্বৈত, শ্রীবাস, বিদ্তা নিধি, 
মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্ৰ, 
বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাস্থদেব, রাম, গরুড়, গোবিন্দ, 
গোপীনাথ, জগদীশ, শীমান্‌, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেস্থর, শ্রীগর্ভ, শুরান্বর, 
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, জঞ্জয় প্রভৃতি কত ভক্তই কীর্ভনে যোগদান 
করিতেন। ভক্তকঞ্োখিত হরিধবনি নৈশ আকাশে সমুখিত হইত) 
পাষগুগণ তাহ। শুনিয়! অলিয়। পুড়িয়। মরিত । তাহার! প্রচার করিয়! 
বেড়াইতে লাগিল, “বৈষ্ণবগণ মধুমতী সিদ্ধিলাভ করিয়। মন্ত্রবলে পঞ্চকন্ত। 
আনয়ন করে এবং নিশাকালে তাহাদের সহিত আমোদপ্রমোদ করে।” 
বিথেষ্টাদিগের নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া ভক্তগণ সক্কীর্তনে রত 
রহিলেন। 

কীর্তন আরব্ধ হইলেই গৌর ভাবাবেশে অভিভূত হইয়৷ পড়িতেন, 
তাহার চরণ শিথিল হুইয়৷ পড়িত, এবং সময় সময় এমন ভাবে ভূপতিত 
হইতেন, যে তাহ! দেখিয়া শচীদেবী আতঙ্কিত কইয়। উঠিতেন। 


যত প্লিন যাইতে লাগিল, কীর্ভনের প্রগা়তাও ততই বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। ক্রমে বিবিধ কীর্তন-সম্প্রদায়ের সহি হইল। শ্রীবাস, মুকুন্দ, 
গোবিন্দ ঘোষ গ্রভৃতি অনেকে অনেক সম্প্রদায় গঠন করিলেন। কীর্তন- 
কালে যে উম্মাদনার সঠ্টি হইত, তাহ!| বর্ণনাতীত। দলে দলে লোক তাহ! 


৬ প্রেমাবতার গ্রীচৈত্ঙ্য 


দেখিবার জন্ত ছুটিয়া আসিত, কিন্তু গৃহেক্ট দ্বার রুদ্ধ থাকায় গ্রবেশ 
করিতে পারিত ন।। “পাষণ্ী*গণও কীর্তন শুনিবার লোভ সম্বরণ 
করিতে পারিত না। কিন্তু প্রবেশ করিতে ন! পাইয়া বিষম রুষ্ট হইয়া 
উঠিত। 
গভীর নিশায় এক দিন কীর্ভন হইতেছে। তক্তগণ বাহুজ্ঞানশুন্ত 
খোল করতাল ও কীর্ভনের রব নবদীপের নৈশ নীরবত1 ভঙ্গ করিয়! 
মুক্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় ভক্তমগ্ডলী ভেদ করিয়া 
গৌরচন্ত্র বিষণুখট্রার দিকে ধাবিত হইলেন। খোল করতাল নীরব হুইল, 
ভক্তগণ বিন্ময়স্তিমিত লোচনে চাহিয়! দেখিলেন, গৌর বিষুখট্রায় 
আরোহণ করিয়! শালগ্রামশিল! অস্কে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। 
নীরবত। ভঙ্গ করিয়া! গৌর বলিতে লাগিলেন-_ 
“কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ, 
আমি সেই ভগবান দেবকীনন্দন ॥ 
অনস্ত ব্র্গাণ্ড কোটী নাঝে আমি নাথ, 
যত গাও সেই আমিঃ তোর! মোর দাস। 
তোম। সব লাগিয়া! আমার অবতার, 
তোরা যেই দেহঃ সেই আহার আমার ॥* 
চৈ: ভাঃ ৮ অঃ 
তখন প্রতৃকে ভোজন করাইবার জন্য ভক্তগণ ব্যস্ত হুইয়৷ পড়িলেন। 
রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য আনীত হইয়1 তাহার সম্মুখে স্থাপিত হইল। 
গৌর সমন্তই ভোজন করিলেন ! 
ইহার কতিপয় দিবস পরে প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের সহিত 
উ্রধাস পণ্ডিতের গৃছে উপস্থিত হইলেন। একে একে যাবতীয় ওক 
আসিয়া সমাগত হইলেন। গৌর ভাবাবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত 


মহাপ্রকাশ ৬৭ 


করিতে লাগিলেন। তাহার অভিপ্রার় বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণ 
উচ্চৈম্বরে কীর্তন আরম্ভ করিলেন । কীর্ভন-কালে গৌর প্রায়ই দাণ্ত- 
ভাবে আবিষ্ট হইতেন, কখনও কখনও ঈশ্বর-ভাবে বিভোর হইয়া বিষু- 
খট্টায় উপবেশন করিলেও, অচিরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া যেন অজ্ঞানাবস্থায় 
না জানিয়। তথায় উপবেশন করিয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। 
কিন্ত আজি নাঁচিতে নাচিতে তিনি বিষুখট্রায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন, 
এবং সাত প্রহর যাবৎ তথায় বলিয়া রহিলেন। ভক্তগণ যুক্তকরে 
সাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। গৌর আদেশ কবিলেন, “আমার 
'অভিষেক-সঙ্গীত গান কর।” ভক্তগণ “সহন্রশীর্যাপুকষঃ, মন্ত্রে গঙ্গাজল 
দ্বারা তাহার অভিষেক সম্পন্ন করিলেন এবং নৃতন বস্ত্র পরিধান কবাইয় 
্টাহার দেহ চন্দনচচ্চিত করিলেন। নিত্যানন্দ তাহাব মন্তকোপবি এক 
সুন্দর ছত্র ধারণ করিলেন,অন্য এক ভক্ত চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। 
অনস্তব পাছ্য-অর্থ্য-আচমনীয় দ্বারা যথাবিধি পূজা শেষ করিয়। ভক্তগণ 
স্ভবপাঠ করিতে লাগিলেন। ভক্তদত্ত নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন 
করিয়।, গৌর শ্রীবামকে সঙ্গোধন করিয়! বজিতলন, ্শ্রীবাস, মনে পড়ে 
এক দিন দেবানন্দের টোলে প্রেমরসময় ভাগবত শুনিতে শুনিতে বিহ্নল 
হুইয়া তুমি ভূমিতে পড়িয়। কাদ্িয়াছিলে। দেবানন্দের মূর্খ ছাত্রগণ 
ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়! বিবক্ত হইয়া তোমাকে টানিতে 
টানিতে বাহির দুয়ারে লইয়। গিয়াছিল, দেবানন্দ দেখিয়াও শিশ্তগণকে 
নিবারণ করেন নাই। তুমি মনে বড় ছুঃখ পাইয়া আবার নিঞ্জনে 
ভাগবত শুনিতে চাহিয়াছিলে। তোমার ছুঃখ দেখিয়া আমি বৈকুঠ 
হইতে আলিয়। তোমার হৃদয়ে আবিভূ্ত হইয়াছিলাম, এবং প্রেমযোগ 
দিয়। তোমাকে আবার কীদাইয়াছিল।ম। সে কথা কি মনে আছে 
শ্রীবাস ?” পূর্ববকথার স্মরণ হওয়ায় শ্রীবাস কীদিয়। ভুলুটি ঠ হইলেন। 


৬৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


কোনও ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া গৌর বলিলেন, “অমুক রাত্রিতে 
বিগ্ররূপে আসিয়া আমি তোমাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলাম ; সে কথা 
মনে হয় কি ?” প্রতুর দয়ার প্রমাণ পাইয়া ভক্ত আকুল তাবে কীদিয়া 
উঠিলেন। 


গাদাসকে ডাকিয়। গৌর কহিলেন, “গজ্াদাস, রাজার ভয়ে 
সপরিবারে যে দ্বিন তুমি পলায়ন করিয়াছিলে, সে দিনের কথা মনে 


আছে কি? খেয়াঘাটে নৌক! ন! দেখিতে পাইয়! তুমি হতবুদ্ধি হুইয়! 
পড়িয়াছিলে। তখন আমিই খেয়ারীরপে নৌকা লইয়া আসিয়া 
তোমাকে পার করিয়াছিলাম।” গঙ্গাদাস উদ্বেলিত ভাবাবেগে সংজ্ঞা” 
হান হুইয়। পড়িলেন। 

অনন্তর গৌর কহিলেন, “শীপ্র একজন গিয়া শ্রীধ৫রকে আমার নিকট 
লইয়া আইস।” খোল! বেচিয়া শ্রীধর জীবিকা নির্বাহ করিতেন । 
খোলা বেচা! হইতে যে আয় হইত, তাহার অর্ধেক দ্বারা শ্রধর কোনও 
রূপে দুটা অল্পের সংস্থান করিতেন। সকলে তাহাকে খোলাবেচ। 
শ্ীধর বলিয়! ডাকিত। সমস্ত রাত্রি জাগিয়! শ্রধর কৃষ্ণনাম জপ 
করিতেন। আজি নিজগৃছে শ্রধর হরিনামে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন । 
ত্বরিতপদ্দে কয়েকজন তৃত্য তাহার গৃছে প্রবেশ করিয়! প্রভুর আদেশ 
তাহাকে শোনাইল। শ্রীধর আনন্দে বিহ্বল হইয়। পড়িলেন, তাহার 
পদবুগল অচল হইয়া পড়িল। ভৃত্যগণ ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৌরের 
সমীপে আনিয়। উপস্থিত করিল শ্রধরকে দেখিতে পাইয়। গৌর পরদ 
ন্নেছে তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “শ্রাধর, আমাকে 
চিস্তা করিয়া তুমি বহু জল্স অতিবাহিত করিয়াছ ; এজগ্যেও প্রচুর খোলা» 
মূলা, থোড় তুমি আমাকে দিয়াছ। আজি আমার স্বর্বপ প্রত্যক্ষ কর।” 
তখন. 


মহাপ্রকাশ ৬৯ 


মাথ! তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর । 
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ॥ 
হাতে বংশী মোহন, দক্ষিণে বলরাম । 
মহাজ্যোতির্ময় সব দেখে বিদ্তমান ॥ চৈঃ ভাঃ ৯ অঃ 
দেখিয়া শ্রাধর মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। শ্রীধর সংজ্ঞা লাভ করিলে 
গৌর কহিলেন, *্শ্রীধর,ৎ তোমার ডাকে আমি চিরদিন মুগ্ধ; তুমি 
আমার স্তব কর, গুনি।* বি্ালেশহীন শ্রীধর তখন অতি পাপণ্ডিত্যপূর্ণ 
স্তোত্র রচনা করিয়া গ্রতুর বন্দন। পাঠ করিলেন। অনন্তর গৌর 
কহিলেন, প্্ধরঃ তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই, তোমাকে আমি 
অষ্ট সিদ্ধি দিব; তুমি অভিলধিত বর প্রার্থনা কর।* শ্রীধর কহিলেন, 
“প্রভূ, আর আমাকে ভশড়াইও না, আর ভাড়াইতে পারিবে না।” 
গৌর কছিলেন, ন! শ্রীধরঃ তোমাকে বর মাগিতেই হইবে ।” তখন 
শ্রীধর বলিলেন, ষর্দি একা স্তই বর দিবে তবে প্রভু বর দেও-- 
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোল' পাত। 
সে ব্রাহ্ণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥ 
যে ব্রাঙ্ণ মোর সাথে করিল কোন্দল । 
মোর প্রভু হউক তার চরণযুগল” ॥ 
চৈঃ ভাঃ ৯ অং 
বলিতে বলিতে শ্রীধরের প্রেম উদ্বেলিত হই উঠিল, উ্ধবাহু হইয়। 
তিনি কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। গৌর হাসিতে হাসিতে 
কছিলেন, *শ্রীধর তোমাকে আমি এক বিপুল সাম্রাজ্যের আধিপতা 
দপ্রান করিতে চাই ।” শ্রীধর কহিলেন, “আমি কিছুই চাই না গ্রতু, 
আমি কিছুই চাই না, আমি চাই কেবল তোমার নাম করিতে। 
তাহারই অধিকার কেবল তুমি আমাকে ,দেও।* গৌর কহিলেন, 


৩ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 


*প্রাণ1ধিক শ্রীধর, আমার প্রিয় ভৃত্য শ্রীধর. অষ্ট সিদ্ধি, বিপুল সাম্রাজ্য, 
কত কি আমি দিতে চাহিলাম, তুমি কিছুই চাও না, তুমি কেবল চাও 
আমাকে । নিক্ষাম ভক্ত, আমি আজি তোমাকে বেদ-গোপ্য ভক্তি- 
যোগ প্রদান করিলাম ।” 

কলামুলা-বেচা! যাহার উপজীবিকা1, ধনহীন» বিদ্তালেশহীন সেই 
শ্রীধর যাহ! পাইল, কোটাশ্বর কোটী জন্মেও তাহ। কেহ প্রাপ্ত হয় না। 

শ্রধরকে বর দিয়া অদ্থৈতাচাধ্যকে গৌর কহিলেন, “আচার্য, বর 
প্রার্থনা কর।” আচার্য্য বলিলেন, প্যাহা চাহিয়াছিলাম সকলই 
পাইয়াছি, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই ।* তখন গৌর মুরারিকে 
কহিলেন, “মুবারি, তোমার অভিলষিত রূপ দর্শন কর।” মুরারি 
দেখিলেন, দূর্ববাধলশ্থ।ম রামচন্দ্র বীরাসনে উপবিষ্ট ; তাহার এক দিকে 
লক্ষণ, অন্তদ্দিকে সীতা দণ্ডায়মান; বানরগণ যুক্তকরে স্তব পাঠ 
করিতেছে । দেখিয়। মুরারি মুচ্ছিত হুইয়। ভূপতিত হইলেন। 

অনস্তর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া গৌর কঞ্ছিলেন, “হরিদাস, 
আমার প্রাণ হইতেও তৃমি আমার প্রিয়তর। তোমার যে জাতি, 
আমারও তাই । যবনগণ তোমায় বড় ছুঃখ দিয়াছিল। নগরে নগরে 
তোমায় মারিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল। অত্যাচারকারিগণের শাস্তি 
বিধান করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু কি করিব, দেখিলাম 
যাহারা তোমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতেছে, মনে মনে তুমি তাহাদেরই 
মঙ্গল কামনা করিতেছ। ছুূর্বত্তগণ তোমাকে যে প্রহার করিয়াছিল, 
তাহ! আমারই পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল; এই দেখ এখনও তাহার দাগ 
রহিয়াছে । তোমার দুঃখ সহ করিতে না পারিয়। আমি শীন্র শীর্ 
প্রকাশিত হুইয়াছি। তোমাকে আঁমি অক্ষয় ভক্তি-ভাগ্ার দান 
করিলাম।” হরিদাস মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 


মহাপ্রকাশ ৭১ 


অতঃপর অদ্বৈতাচাধ্যকে সম্বোধন করিয়া গৌর কহিলেন, “আচার্য) 
এক দিন নিশাভাগে তোমাকে ভোজন করাইয়াছিলাম মনে পড়ে? তুমি 
গীতার শ্লোকবিশেষে ভক্তিযোগ ন! পাইয়া! উপবাস করিয়া ঘুমাইয়াছিলে, 
ত্বপ্পে আমি তোমাকে ত্র শ্লোকের ভক্তিস্থচক অর্থ বুঝাইয়। দিয়াছিলাম। 
কত দ্বিন কত ক্লোকের অর্থ আমি তোমাকে বুঝাইয়। দিঁয়াছি, তাহ। কি 
তোমার মনে আছে ?” অনন্তর সেই সমস্ত শ্লোক একে একে আবৃত্তি 
করিয়া! অধ্বৈতকে স্তম্ভিত করিয়। গৌর কহিলেন, “আচার্য, সকল পাঠই 
তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, কেবল এক পাঠ বলি নেই; এখন তাহ! 
শোন । গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ ক্সোকের যথার্থ পাঠ এই £ 


সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥* 


আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হুইয়। পড়িলেন। তখন গৌর যাবতীয় 
ভক্তগণকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। অদ্বৈত কহিলেন, 
“প্রভূ, আমি কেবল এই চাহি যে, তুমি মু, নীচ ও দরিদ্রগণকে কপ! 
কর।” কেহ কহিলেন, “আমার পিত। তোমার নিকট আমিতে দিতে 
চাছেন না) তাহার স্থুমতি বিধান কর।” যিনি যাহা চাহিলেন, 
ভক্তবৎসল গৌর তাহাকে তাহাই প্রদান করিলেন । 


কত জনকে ডাকিয়া গৌর কত মিষ্ট কথ! কহিলেন, কত জনকে বর 
দিলেন, কিন্ত মুকুম্দ দত্তের নাম একবারও উচ্চারণ করিলেন না। মুকুন 
গ্রকোষ্ঠান্তরে মনোছুঃখে কাল কাটাইতেছিলেন। শ্রীবাস গৌরকে 
কহিলেন, পগ্রভূ, মুকুণ্ণ যদি অপরাধ করিয়া থাকে, নিজ হত্তে তাহার 
দগুবিধান কর, কিন্তু তাহাকে দুরে ফেলিয়! রাখিও না” গৌর 
কহিলেন, “মুকুন্দ অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিয়! ভক্তিকে তুচ্ছ 
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করে। ভক্তি হইতে বড় কিছু আছে এ খা যে বলে সে আমাকে 
নিদারুণ পীড়া দেয়। ভক্তিস্থানে কৃতাপরাধ মুকুন্দ আমাকে দেখিতে 
পাইবে না।” মুকুন্দ অস্তরাল হইতে সমস্ত শুনিয়! শ্রীবাসকে কহিলেন, 
“ঠাকুর, একবার গ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এ জঙ্মে ত তাহার দর্শন-লাভ 
আমার অনৃষ্টে ঘটিল না, কথনও ঘটিবে কি ?” তাহার প্রীর্থন। শ্রীবাস 
গৌরের নিকট নিবেদন করিলে গৌর কহিলেন, “কোটী জন্ম পরে 
মুকুন্দ নিশ্চয় আমার দর্শন লাভ করিতে পারিবে ।” «কোটী জন্ম পরে 
হউক, এক দিন ত পাইব” ভাবিয়। মুকুন্দ আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং 
“পাইধ, পাইব” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তাহার 
নৃত্য দেখিয়া গৌর হাসিয়া! উঠিলেন এবং নেঘভরে নিকটে আসিতে 
আদেশ করিয়া কছিলেন, “মুকুন্দঃ তুমি অপরাধমুক্ত হুইয়াছ, প্রসাদ 
গ্রহণ কর।” অপ্রাধিত অনুগ্রহ পাইয়া মুকুন্দ মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। 

তখন গৌর স্বীয় গলদেশ হইতে মাল! খুলিয়া ভক্তগণ মধ্যে বিতরণ 
করিলেন এবং চর্ব্বিত তাম্থুল সকলকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। 
ভোজনের অবশিষ্ট বাহ! ছিল শ্রীবাসের ভ্রাতৃন্থত! নারায়নীকে গৌর তাহা 
দান করিলেন। তদবধি বৈষ্ণবসমাজে 'গোৌরাঙ্গের অবশেষ পাত্র” বলিয়া 
নারায়ণী বিখ্যাত হুইয়াছেন। এই নারায্মণীর গর্ভে চৈতন্থ ভাগবত- 
প্রণেত। পরমভক্ত বুন্বাবনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


৯২, 
জগাই-মাধাই উদ্ধার 


এক দিন ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে 
সম্বোধন করিয়। কহিলেন, “আজ হইতে তোমরা বাড়ী বাড়ী যাইয়। 
কষ্নাম প্রচার কর; প্রতি গৃহস্থের গৃহে যাইয়। কৃষ্ণভজন1 করিতে ও 
কষ্ণনাম কীর্তন করিতে ও ক্ৃষ্ণতত্ব শিক্ষা করিতে উপদেশ কর। 
দিনাবসানে আমার নিকট আসিয়। প্রতিদিনের সংবাদ দিয়া যাইবে ।” 

প্রচারের আদেশ শুনিয়! ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন। নিত্যানন্দ 
ও হরিদাস তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন 1 ছুই জনে ঘরে ঘরে যাইয়া 
কষ্খনাম বিলাইতে লাগিলেন। 

সন্ন্যাসীঘ্বয় গৃহস্থের বারে উপনীত হইলে গৃহস্থ ব্যস্তসমত্ত হইয়! ভিক্ষা 
দিতে আসিত। তীহারা বলিতেন, পআমরা আর কিছু চাই না, 
আমাদের একমাত্র ভিক্ষা! তোমর৷ শ্রীকষ্ণ-ভজন। কর, শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন 
কর ও কৃষ্ণত্ব শিক্ষা কর।” অনেকে শ্রীত হুইয় শ্রীরুষ্ণকে ভজনা 
করিতে অঙ্ীকার করিত। কেহ কেহ বলিত, “ইহারা দুইজন পাগল 
হইয়াছে,আমাদিগকেও পাগল করিতে আসিয়াছ ।” যাহার শ্রীবাস-গৃহে 
কীর্তনকালে গ্রবেশ করিতে না পারিয়! ফিরিয়। আসিয়াছিল,তাহাদিগের 
গ্ুহে গেলে তাহার! মারিতে আসিত, এবং বলিত, “ইহারা! চোরের চর। 
ঘুরিয়! ফিরিয়। চুরির স্ুবিধ। লক্ষ করিতেছে । আর একবার আদিলেই 
ধরিয়। দেয়ানে লইয়। যাইব ।* 

এই সময়ে নবন্থীপে ছুই অন ছুর্দাস্ত দস্থ্য ছিল। তাহার। ব্রাহ্মণ. 
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বংশোভ্তব, কিন্তু তাহাদের অকার্ধ্য দুম কিছুই ছিল না। মগ্যপান, 
গোমাংসভক্ষণ, গৃহদাহন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি তাহাদের নিত্যকর্্েব 
মধ্যে ছিল। সারাদিন মাতাল অবস্থায় তাহার! রাস্তায় বেড়াইত, এবং 
পথিক দেখিতে পাইলেই ধরিয়া প্রহার করিত। নিত্যানন্দ ও হরিদাস 
নামপ্রচারে বহির্গত হইয়। একদিন দস্য্ঘয়কে দেখিতে পাইলেন, এবং 
পথপার্খ্থ কয়েক জন লোকের নিকট জিজ্ঞাস! করিয়! তাহাদের পরিচয় 
অবগত হইলেন। সমস্ত গুনিয়! নিত্যানন্দের হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত 
হইল। তিনি মনে মনে তাহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন; ভাবিলেন পাগীব উদ্ধারের জন্তই গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, কিন্ত এমন পাতকী আব কোথায় আছে? প্রভু লোকচগ্ষুর 
অন্তরালে মুষ্টিমেয় ভক্তের নিকট আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, 
কিন্তু বাহিরের লোকে তাহার প্রভাবের কোন পরিচয় না পাইয়া 
উপহাস করিতেছে । এই ছুই পাপী যদ্দি তাহার রুপায় উদ্ধার প্রাপ্ত 
হয়, তাহ! হইলে সকলে তাহার প্রভাবের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত 
হইবে। 

তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্চের দাস । 

এ ছুইয়ে করে যদ্দি চৈতগ্য প্রকাশ ॥ 

এখনে যে মদে মত্ত আপনা ন। জানে । 

এই মত হয় ধদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥ 

“মোর প্রত বলি ধদি কাদে দুইজন । 

তবে সে সার্থক মোর যত পর্যটন ॥ 

চৈঃ ভাঃ ১৩ অঃ 
মনে মনে এইরূপ চিস্তা করিয়! নিতাই প্রকান্ডে হরিধাসকে কহিলেন” 

“হরিদাস, এই হতত্তাগ্য মানব দুইটার তুর্তাগ্য দেখিতে পাইয়াছ? 


জগাই-মাঁধাই উদ্ধার ৫ 


ব্রাহ্মণ-সম্তান হইয়াঁও ইহার! যেরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত আছে, তাহাতে 
ইহাদের পরিব্রাণের আর উপায় আছে বলিষ! মনে হয় না। হে 
কারুণিক, যবনগণ তোমাকে প্রাণাস্তক ভাবে প্রহার করিলেও তুমি 
তাহাদের ইষ্ুচিস্তাই করিয়াছিলে, এই ুূর্ভাগ্যথয়ের শুভানুসন্ধান করিবে 
নাকি? গ্রতু নিজ মুখে বলিয়াছেন তোমার সন্কল্পের তিনি অন্তথা 
করেন না। তুমি একবার ইচ্ছা করিলেই ইহার! উদ্ধার পায়।” হরিদাস 
কহিলেন, “তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন ইহাদের উদ্ধারের আর 
বিলম্ব নাই। প্রতুর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার কথন পরিপন্থী হয় না।” 
নিত্যানন্দ বলিলেন, পপ্রভৃুবক আদেশ সকলেই কৃষ্ণভঙজনা করিবে। 
পাগীদের প্রতি তাহার আদেশ বিশেষরূপে প্রযোজ্য । আমর! রুষ্ণনাম 
বিলাইবার ভার পাইয়াছি, ফল আমার্দের আয়ত্বাধীন নহে । চল, 
আমর! গিয়! দন্থ্যদিগকে কষ্ণনাম প্রদান করি। তাহার! যদ্দি সেনাম 
গ্রহণ না করে, তাহাতে আমাদের অপরাধ নাই।” অনন্তর উভয়ে 
দন্যত্বয়ের নিকট গমন করিলেন । তাহাদ্দিগকে দন্থয্দিগের নিকট 
যাইতে দেখিয়া! নিকটস্থ লোকেরা বিশেষরূপে নিষেধ করিতে লাগিলেন । 
সে নিষেধ উপেক্ষা করয়া ভক্তদ্বয় দস্যত্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়! 
তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন--. 

“বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। 

কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্াণ ॥ 

তোমা! সব! লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। 

হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার ॥* 

নৈঃ স্তাঃ ১৩ অঠ 
শুনিয়। দন্যুদ্ধয় আরক্ত লৌচনে তাহাদিগের দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত 

করিয়া তাহাদিগকে ধরিবার নন্ঠ ধাববান হইল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস 
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বেগতিক দেখিয়া পলায়নপর হইলেন । দন্যযুঘ্বয় বহুদূর পর্যন্ত তাহাদিগকে 
ভাড়াইয়! লইয়ং গেল। অবশেষে মদের নেশায় পরম্পর মারামারি 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । দস্থ্যভয়মুক্ত হুইয়! নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভক্তগণ- 
বেছ্টিত গৌরচন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সমঘ্ত ঘটনা সবিশেষ 
বর্ণনা করিলেন । দন্্যঘ্বয়ের পরিচয় পাইয়। গৌর কহিলেন, *বেটার৷ 
এখানে আনসিলে আমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঁটিয়! ফেলিব।” 
গশুনিয়৷ নিত্যানন্দ কহিলেন, “তা ইচ্ছ। হয়, তুমি তাহাদিগকে খণ্ড থণ্ড 
কর, কিন্ত আমি বলিয়! রাখিতেছি, আমি ইহা্দিগকে ছাড়িয়৷ কোথাও 
যাইব না। ইহাঁরাই যদি গোবিন্দ না বলিল, তবে তোমার আর বড়াই 
কিসের? ধান্মিক যে, সে ত স্বভাবতঃই কৃষ্ণনাম করে, ইহাদ্দিগকে যদি 
ভক্কিদান করিয়! উদ্ধার কর, তবে তো বুঝি তুমি বাস্তবিকই পতিতপাবন। 
আমাকে তারণ করিয়া তোমার মহিম! যতটা প্রকা:শত হইয়াছে, 
ইস্ছা্দিগকে উদ্ধার করিয়। তাহ। শতগুণ বদ্ধিত হইবে ।* গৌর হাসিয়া 
বলিলেন, “তোমার দর্শন যখন তাহার! পাইয়াছে, তখনই তাহাদের উদ্ধার 
হইয়াছে । তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল বিশেষভাবে কামনা করিতেছ» 
তখন জানিও কৃষ্ণ অচিরাৎ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন ।” 

, ইহার কয়েক দিন পরে নগর-ভ্রমণান্তে নিত্যানন্দ রাত্রিকালে গৃহে 
ফিরিয়। আসিতেছেন, এমন সময় “কে রে, কে রে” বলিয়া জগাই মাধাই 
তাহাকে ডাকিতে লাগিল । নিত্যানন্দ পলায়ন করিলেন না । বলিলেন, 
“আমি অবধূৃত, প্রতৃর বাড়ী যাইতেছি।” অমনি মাধাই সক্রোধে 
সমীপস্থ একথণ্ড কলসীভাঙ্গ। মুটকী লইয়া সবলে নিত্যানদ্দের মন্তকে 
নিক্ষেপ করিল । নিত্যানন্দের আহুত মস্তক হইতে রক্তধারা ছুটিল। 
তিনি তখনও পলায়ন করিলেন না, স্থির ভাবে পাড়াইয়। গোবিদাস্নাম 
করণ করিতে লাগিলেন । মাধাই এক হস্তে তাহার বস্ত্র ধরিয়! ছিতীয় 
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হন্তে তাহাকে গ্রহার করিবার জন্ত আবার মুটকী কুড়াইয়া লইল, কিন্ত 
অবধূতের মস্তকগলিত অবিরল শোণিতধারা দেখিয়া জগাই শিহরিয়া 
উঠিল। অকম্মাৎ অজ্ঞাতপূর্ব করুণার বেদনায় তাহার হৃদয় পীড়িত 
হইয়া উঠিল। মাধাইয়ের দুই হস্ত জড়াইয়! ধরিয়া জগাই বলিল, «আর 
মারিস না মাধাই, কেন তুই এমন নিষ্ঠুর কাজ করলি? এই দেশাস্তরী 
অবধূতকে মারিয়। তোর কি লাভ হুঃবে 1” পথের ধারে লোক ছিল, 
দৌদ্িয়। গিয়া! নিত্যানন্দের ছুরবস্থার কথ! গৌরকে জানাইল । ভক্তগণ- 
সহ গৌর আসিয়! দেখিলেন, রক্তাক্তকলেবর নিত্যানন হাস্য 
করিতেছেন। নিত্যানন্দের শরীরে রক্ত দেখিয়া! গৌরের রোষ গ্রদীপ্ত 
হইয়! উঠিল। চক্র চক্র” বলিয়া! তিনি হৃষ্কার করিয়া উঠিলেন | 
দেখিতে দেখিতে দিব্য সুদর্শনচক্র তাহার হস্তসমীপে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। ভাগবতগণ মহ! সন্স্ত হইয়। উঠিলেন। নিত্যানন ভয়-ব্যন্ত 
হুইয়। কহিলেন, স্থির হও, স্থির হও, প্রভু, রোষ সংবরণ কর। মাধাই 
আমাকে মারিয়াছে সত্য, কিন্তু জগাই আমাকে রক্ষ। করিয়াছে। 
আমার যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহাতে আমার কষ্ট হয় নাই। এই ছুই- 
জনের শরীর আমি তোমার নিকট তিক্ষা! চাছিতেছি | দয়াময়, দয়া 
করিয়া আমার গ্রার্থন! পূর্ণ কর।” জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষ। করিয়াছেঃ 
শুনিয়! গৌর প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, ণজগাই, 
তুমি আমাকে কিনিয়। রাখিলে । কৃষ্ণ তোমাকে কৃপ। করিবেন । তুমি 
আজি হইতে প্রেমভক্তি লাভ কর।” জগাই এই কথ গুনিয়। প্রেমাবেগে 
মুচ্ছিত হয়! পড়িল। ভক্তগণ হরিধবনি করিয়া উঠিলেন। তখন-_ 
প্রভু বোলে, “জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে। 
সত্য আমি প্রেম ভক্তি দান দিল তোরে | 
জগ্গাই দেখিতে পাইল, গৌর শঙ্খচক্রগ্গাপত্মধারী হইয়! চতুভূজিরূপে 
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বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়। আবাব সে মূচ্ছিত হইল। গৌর তাহার 
বক্ষে চরণ অর্পণ করিলেন। 

মাধাই নিকটে দীড়াইয়। সব দেখিতেছিল ; দেখিতে দেখিতে 
তাহার চিত্তের মলিনত। ক্রমে ক্রমে বিদুরিত হইয়া গেল। নিত্যাননের 
বসন ত্যাগ করিয়। সে দৌড়িয়। গিয়া! গৌরেব চরণ ধারণ করিয়া কহিল, 
«প্রভু, দুইজনেই একসঙ্গে পাপ করিয়াছি, জগাইকে তুমি কপ! করিলে, 
আমিকি তোমার কৃপায় বঞ্চিত থাকিব?” গোর কহিলেন, “তুই 
নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়াছি; তোর পবিভ্রাণ আমি দেখিতে 
পাইতেছি না” মাধাই চরণ ধরিয়৷ পড়িয়া রহিল, এবং কাতর ভাবে 
বার বার করুণ! ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন সদয় হুইয়। গৌর 
কছিলেন, “তুমি নিত্যানন্দের চরণ ধরিয়। ক্ষমা প্রার্থন। কর।” মাধাই 
নিত্যানন্দের পাদমুূলে পতিত হুইল । নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়! 
€গৌর কহিলেন, "নিতাই, তোমার রক্তপাত করিয়! মাধাই এখন তোমারই 
চরণে প্রণত হইয়াছে । ইচ্ছা করিলে তুমি মাধাইকে ক্ষমা করিতে 
প্রার।” নিতাই কহিলেন, *প্রভু, আমার নিকট মাধাই যে অপরাধ 
করিয়াছে, তাহার জন্ত তোমায় ভাবিতে হইবে না । তোমার ভূত্য থে 
কৃপা করে, সে তোমারই কৃপা । আমার যদ্দি কোন জন্মগত কিছুমান্র'ও 
ন্ুকৃতি থাকে, সব আমি মাধাইকে দান করলাম । মাধাই তোমারই । 
মায়াময়, মায়। ত্যাগ করিয়া এখন মাধাইকে কপা কর।” গোর 
কহিলেন, শ্যদি ক্ষমাই করিলে, তবে তাহাকে আলিঙ্গন কর।”" 
নিত্যানন্দ প্রেমভরে মাধাইকে বাছুপাশে আবদ্ধ করিলেন। নূতন 
জন্ম লাভ করিয়! জগাই মাধাই গৌরের স্তব করিতে লাগিল। গৌর 
কহিলেন, “মার কখন পাপ করিও ন।/। কোটী জন্মে তোমর! যে পাপ 
করিয়াছ, যর্দি আর পাপ না কর তবে সে পাপের ভার আমি গ্রহণ 
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করিলাম” জগাই মাধাই আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌরের 
আদেশে ভক্তগণ ধরাধরি করিয়। উভয়কে গৌরের গৃহে লইয়া! গেলেন। 
তথায় গোর কহিলেন, “পূর্বে ইহা্দিগকে স্পর্শ করিলে লোকে অগ্ুচি- 
বোধে গঙ্গান্গান করিত। আমি ইহাদিগকে এত সাধু করিয়! তুলিব, 
যে ইহাদের স্পর্শে গঙ্গ।ম্নান-ফল লাভ হইবে। ইহারা আর মদ্যপ নহে 
ইহারা আমার সেবক । ভূক্তগণ, সকলে ইহাদিগকে আশীর্বাদ কর * 
ভক্তগণ্জগাই-মাধাইকে আশীর্বাদ করিলেন। 

তদবধি জগাঁই-মাধাই পরম ধার্মিক হইয়া উঠিল। তাহার! 
প্রত্যহ প্রত্যুষে গঙ্গান্নান করিয়া ছুইলক্ষ কষ্ণনাম জপ করিতে 
লাগিল। পুর্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়। তাহার! “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া অহু- 
নিশি রোদন করিত । পূর্বের হিংশ্র ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহাদের 
হৃদয় অগ্ুতাপে দগ্ধ হইত। কেবল গৌর ও নিত্যানন্দের কুপা মনে 
হইলে তাহাদেয় নয়ন হইতে আনন্দাশ্র বিগলিত হইত। ভোজনে 
তাহাদ্িগের রুচি রিল ন। জীবনের লালসা অন্তহিতি হইল । গৌর 
নিছে উপস্থিত হুইয়। তাহাদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। 
অনুতাপজর্জরিত মাধাই একদিন নিতযানন্দকে একাকী দেখিতে পাইয় 
সাহার চরণতলে লুষ্ঠিত হুইয়। পড়িল, এবং অশ্রজলে চরণ ধোঁত করিয়া 
দিয়া কাদিতে কাদ্দিতে বলিতে লাগিল, “তোমার পবিভ্র অঙ্গে আঘাত 
করিয়াছি। তোমার রক্তপাত করিয়াছি । আমায় মাজ্জন। কর।% 
নিতাই নানান্ষপ প্রবোধবাক্যে মাধাইকে সাত্বদ! করিয়। কহিলেন, «তু 
গঙ্গার যাট সর্বদা পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। লোকে সুখে গঞ্জান্নান 
করিছ তোমায় আশীর্বাদ করিবে । যাহকে দেখিবে, অতি বিনীত ভাবে 
তাহকেই নমঙ্থীর করিবে |” নিত্যাবঙ্গেব উপদ্েণ মাধাই অতি বত্ধের 
সহিত পালন কয়িতে লাগিল। যাহাঞ্ষে দেখিতে পাইত, তাহাকেই 


৮০ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্য 


গ্রণাম করিয়া মাঁধাই বলিত, “জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমার নিকট ধত 
অপরাধ করিয়াছি, সকল ক্ষম। কর 1” গঙ্গার ঘাট ত্যাগ করিয়। মাধাই 
কোথাও যাইত না । তাহার স্বহম্তরচিত ঘাট পমাধাইয়ের ঘাট” বলিয়া 
নবদ্ধীপে বিখ্যাত হুইয়। উঠিল । তাহার কঠোর তপস্তায় লোক তাহাকে 
ব্রহ্মচারী আখ্য।' প্রদান করিল। 

জগাই মাধাইয়ের এই অপূর্ব পরিবর্ভনকাহিনী দেশবিদেশে প্রচারিত 
হইয়! পড়িল । শ্ত্রীহস্ত।» নরহস্তা, গোত্রাঙ্গণহস্তা পরম দুর্ববত্ত দ্থ্য গৌরের 
কৃপায় পরম ভক্ত হইয়া! পড়িয়াছে, শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। 
গৌর অলৌকিক শর্জিসম্পন্ন বলিয়৷ সকলের ধারণ! জন্সিল। 


২৩ 
সত্যা গ্রহ 
নগর-কীর্তন ও কাজীদমন 


রাত্রিকালে রুদ্ধদ্বার গৃহে ভক্তগণ সহ গৌর সংকীর্তন করিতেন, 
ইচ্ছ। থাকিলেও সকলে তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু দিবা 
ভাগে দলে দলে লোক নানাবিধ উপায়ন সহ তাহার দর্শনার্থ উপস্থিত 
হইত। গৌর সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়। কৃষ্ণতক্তির উপদেশ 
দিতেন। 


“হরে কঙ্+, হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হবে হরে। 
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরেহরে॥ 


সত্যাগ্রহ ৮৯ 


এই মন্ত্র জপ করিতে সকলকেই উপদেশ দিয়া গৌর কছিতেন, 
*তোমর! দশ পাঁচ জনে মিলিয়। ব্বীষ গৃহের দ্বারে বসিয়া হাততালি দিতে 
দিতে কীর্তন করিবে, 

“বয়ে নমঃ কৃষ্জ যাঙ্গবায় নমঃ | 
গোপাল গোবিন্দ বাম শ্রীমধুহ্দন ॥” 

*ত্ামীন্ত্রী, পিতাপুভ্র মিলিয়! ঘবে ঘবে কীর্তন কবিতে আরম্ভ কর।* 
গৌরেব উপদেশ-মতে! পল্লীতে পল্লাতে কীর্ধন আবন্ধ হইল। ঘবে ঘনে 
দুর্গোৎসবেব সময় ব্যবহাবার্থ যে সমস্ত মুদঙ্গ, মন্দিবা, শঙ্খ ছিল, কাঁর্তনের 
সময় তাহ! ধবনিত হইতে লাগিল । 

হবি ও রাম বাম, হবি ও বাম বাম। 
এইটমত নগবে উঠিন ব্রহ্মনাম ॥ 

সমগ্র নবদ্বীপ কীর্তনেব শব্দে মুখবিত হইয়া উঠিল। এক দিন 
নবন্বীপেব কাঁজী নগবভ্রমণার্থ বিগত হইয়া চতদ্দিকে হবিধ্বনি শুনিতে 
পাইলেন । রু৯ হইয়া ধর্মান্ধ কাজী কীর্তনকাবিগণকে ধবিয়া আনিবার 
জন্য অনুচরগণেব প্রতি আদেশ প্রদান কবিলেন। নাগরিকগণ ভয় 
পাইয়! পলাইয়া গেল। তর্রবধি কাজী প্রত্যহ নগবে বহির্গত হইয়! 
যেখানে বার্তন শুনিতে পাইতেন, তথায় গিয়। উপস্থিত হইতেনঃ এবং 
জোর কবিয়া কীর্ভন বন্ধ করিয়া দ্বিতেন। বৈষ্কবদেষিগণ পরম 
আহ্লাদিত হইল এবং বৈষ্ণবন্দিগকে লক্ষ্য স্করিয়া নানাবিধ পবিহাস 
করিতে লাগিল । এক দিন বহুসংখ্ক লোঁক গৌরের নিকট গমন করিয়া 
কাজীর অত্যাচার-কাহিনী বর্ণন। কবিলেন। ভক্কেব ছু:খ-কাহিনী 
শুনিয়া গৌরের ক্রোধ প্রদীপ্ত হুইয় উঠিল) তিনি লাগকিকগণকে 
কহিলেন, “যে যাহার ঘরে ফিরিয়া! গিয়। মনের সুখে কীর্তন আয়ন 
কর। আজি সমগ্র নবন্বীপে আমি কীর্তন করিয়া বেড়াইব, কাজীর 

ঙ 
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ক্ষমতা থাকে, তাহার প্রতিরোধ করুক*। আজ সন্ধ্যাকালে যেন 
নবন্বীপের যাবতীয় গৃহ আলোকমালাঁয় বিভৃষিত হয় এবং সকলেই যেন 
আমার সহিত কীর্তনে বহির্গত হয়।” ভক্তগণ মহোল্লাসে গৃহে ফিরিয়। 
গেলেন। সন্ধ্যাকালে গৌর কীর্তনকারিগণকে তিন সম্প্রদায় বিভক্ত 
করিয়! অদ্বৈত ও শ্রীবাসকে ছুই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দান করিলেন এবং 
নিত্যানন্দ সহ দ্ঘয়ং তৃতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। লক্ষ 
লক্ষ লোক মশাল হস্তে রাম্তায় বাহির হইল । দীপালোক-সমুজ্জল 
নবদীপ তখন স্বর্গীয় শোভায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। উন্দুক্ত রাজপথে 
গৌর ও তীয় ভক্তগণের প্রেমপুলকোজ্জল কাস্তি ও নৃতা দর্শন করিয়! 
সমগ্র নবদ্বীপ বিমোহিত হইল; কাজীর ভয় আর রহিল না। লক্ষ 
কের হুরিধবনি আকাশমণ্ডলে গ্রতিধবনিত হইতে লাগিল। 
“তুয়া মন লাগছ' রে, শারহগধর, 
তুঁয়। চরণে মন লাগ" রে ॥* 

গায়িতে গায়িতে ভক্তগণ গৌরচন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর 
হইলেন। গৌর বিহ্বল হয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল 
জনসজ্ঘ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবদ্ধেষিগণ সেই অলৌকিক 
দৃশ্ঠ দবেখিয়। স্তস্ভিত হইল। 

জনকোলাহুল দূর হইতে কাজীর কর্ণে পৌছিল। কাজী ভূতামুখে 
সমস্ত সংবাঁদ অবগত হইয়া! ভীত হুইয়। পড়িলেন। জনকোলাহল ক্রমেই 
নিকটবত্বী হইতে লাগিল। সেই বিপুল জনশ্রেণী অবশেষে তাহার দ্বারে 
সমাগত হুইল । তিনি গৃহমধ্যে পলায়ন করিলেন। উন্মুক্ত নাগরিকগণ 
পুম্পোগ্ঠান ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। গৌর দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইয়া 
জনৈক ভক্ত দ্বার কাঁজীকে ডাকিয়া! পাঠাইলেন। কাজী বাহিরে 
আসিয়৷ সসম্মানে গৌরকে নমস্ক'র করিলেন। গৌর ঠাহাকে সম্মানের 


সত্যাগ্রহ টিটি 


সহিত নিজ পার্থে বসাইয়! পরিহাসপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “অভ্যাগত 
আমাকে দেখিয়া তুমি পলায়ন করিলে, এ তোমার কিরূপ ধর্ম বল 
দেখি” ? 
কাজী. কহিলেন, “তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ দেখিয়া তোমাকে 
শাস্ত করিবার জন্য আমি লুকাইয়াছিলাম ।” 
"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা। 
দেহ-সম্বন্ধ হইতে গ্রাম-সন্বন্ধ সাচ] ॥ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নান|। 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিন1 ॥ 
ভাগিনার ক্রোধ মাম। অবশ্য সহয়। 
মাতৃলের অপরাধ ভাগিন। ন৷ লয় ॥ 
তখন বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে নানা কথার আলোচনা! হইল । 
অবশেষে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, “মামা, তোমার আদেশে 
নবদ্ধীপে কত মুদঙ্গভঙ্গ হইয়াছে, তোমার অনুচরগণ কত দিন জোর করিয়া 
কীর্তন বধধ করিয়া দিয়াছে, আজি তুমি কীর্চনে বাধ দ্রিতেছ ন!, ইহার 
কারণ কি বল দেখি ?” 
তখন কাজী বলিতে লাগিলেন “সে বড় নিগৃঢ় কথা । যে দিন 
আমি হিন্দুব গৃহে গৃহে মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিয়া কীর্তন নিষেধ করিয়াছিলাম, 
সেই দিন রাত্রতে এক্ক ভয়ঙ্কর নরসিংহ মুর্তি গর্জন করিতে করিতে লক্ষ 
দিয়া আমার দেহোপরি উপবিষ্ট হইয়। অট্ু অদ্ট হাসিতে লাগিল, এবং 
'আমার বক্ষস্থলে নখ স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, “তোমাকে শিক্ষা 
দিবার জন্তই.আদি আবিভ্ৃতি হইয়াছি। বৈষ্ণবগণের উপর তোমার 
উৎপাত মাত্রাধিক হয় নাই, তাই তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু 
যদি ভবিষ্যতে পুনরায় ওরূপ আচরণ কর, তবে সবংশে নিহত হইবে %% 
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গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, £কাজী, তুমি পুণ্যবাঁন, তাই 
প্রকষ্চে তোমার ভক্তি হইয়াছে ।৮ গৌরের সয় বচনে কাঁজীর ছুই 
চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৌর তখন কাঁজীকে কহিলেন, 
“তোমার নিকট আমার এক অন্গুরোধ আছে । নদীয়ায় যেন সংকীর্ভনের 
প্রতিবন্ধকতা ন৷ হয়।” 
কাজী কহে মোর বংশে ধত উপজিবে । 
তাহাকে তালাক দ্িব কীর্তন বাঁধিতে ॥ 
বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে “হরি” “হগ্রিঃঃ করিয়া উঠিলেন। তখন 
কাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ সহ গৌর বহির্গত 
হইলেন। 
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লীলা 
এক 
প্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্তন হইত। গোৌরের অন্থমতি 
খিনা কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত ন|। শ্রীবাসের শাশুড়ী 
ঠাকুরাণীর এক দ্দিন কীর্তন গুনিবার ও ভক্তগণের নৃত্য দেখিবার 
যাধ হইল। নৃত্য ও কীর্তন আরদ্ধ হইবার পূর্বেই শ্রীবাস প'রবারবর্গকে 
গৃহান্তরে যাইবার আদেশ করিতেন। ইচ্ছ। বলবতী হওয়ায় শ্রীবাসের 
শাগুড়ী এক দিন পুর্ববাহ্নে এক ডোলের পশ্চাতে লুকাইয়। রছিলেন। 
বথাকালে নৃত্য ও কীর্তন আরন্ধ হইল। কিন্তু নাচিতে নাচিতে গৌর 
মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, “আজি নৃত্যে আমার তাদ্বশ আননা- 
হইতেছে ন। কেন? বোধ হয়ঃ কে কোথায় লুকাইয়। আছে।” শ্্রীরাস 
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বঅঙজগনোপরিস্থ সমস্ত ঘর খু'জিয়া আপিয়৷ বলিলেন,”কই, বাজে কেহুইতে! 
নাই ।” . গৌর তখন পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু ক্ষণিক পরে 
বিরত হইয়! বলিলেন, “ন1, আগ্জি নৃত্যে সুখ নাই 7) কৃষ্ণ আজি আমার 
গ্ররতি বিরূপ ।* গৌরের স্থখের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়৷ শ্রাবাস পরম 
উদ্বিগ্ন চিত্তে তন্ন তন্ন করিয়। ঘব খু'জিতে লাগিলেন, পরিশেষে স্বীয় 
শীশুড়ীকে ডালের পশ্চ।তে লুকায়িত দেখিতে পাইয়! অন্ত এক জন ছার! 
সবলে কীঁহাকে আনয়ন করাইলেন। তথন উল্লনিত চিত্তে গৌর নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। 


ছুই 


প্ররুতিত্থ অবস্থায় গৌর কাহারও সেব! গ্রহণ করিতেন না । বরং 
ভক্ত দ্েখিলেই সসম্ত্রমে তাহার পদধুলি গ্রহণ করিতেন। ইহাতে ভক্তগণ 
মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হইতেন গৌর যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া! পড়িতেন, 
তখন মনের সাধে তাহারা তাহার চরণ-সেবা করিতেন। এক দিন 
নৃত্য করিতে করিতে গৌর মুচ্ছিত হইয়! পড়িল, অদ্বৈত তাহার চরণধূলি 
লইয়| সর্ববাঙ্গে লেপন করিলেন। মুচ্ছান্তে গৌর পুনরায় নৃত্য আরম্ভ 
কারলেন কিন্তু অচিরেই নৃত্য হইতে বিরত হইয়া বলিলেন, “কেন আজ 
কৃষ্ণ আমার চিত্তে প্রকাশিত হইতেছেন না? কাহার অপরাধে আমার 
মনে উল্লাম আসিতেছে না? কেহ কি আ'মাঁস পদধুলি লইয়াছে ?” 
গৌরের বচন শু“নয়। ভক্তগণ ভয়ে মৌন হইয়া! রহিলেন। অবশেষে 
অদ্বৈতাঁচ।ধ্য যুক্তকরে কহিলেন, "লোভের বস্ত গ্রকাশ্তে ন। পাইলেই 
লোকে চুরি করে। আমি চুরি করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। তুমি 
যদি অনন্ত হও, তাহা হইলে আর তোমার পদধূলি লইব না” গৌর 
বিষম রুষ্ট হুইয়। খধৈত্াচার্ধ্যকে বলিতে লাগিলেন “যে তোমার নিকট 


৮৬ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্য 


কৃতার্থ হইতে আসে, তাহার চরণ ধরিয়া তুমি তাহার সর্বনাশ কর। 
্রহ্ধাণ্ডের যাবতীয় ভক্তির অধিকারী হইয়াও তুমি মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির 
ভক্তির প্রতি লোভ সংবরণ করিতে পার না। তুমি মহাচোর, মহাদনুযুঃ 
আমিকিস্ত আজ চোরের উপর বাটপাঁড়ি করিব।” এই বলিয়! 
সবলে অদ্বৈতকে ধরিয়। গৌর আপনার মম্তকে তাহার চরণ স্থাপন 
ফরিলেন। তখন কীর্ভন ও নৃত্যে শ্রীবাস-গৃহ মুখরিত হইয়! উঠিল । 


তিন 


এক দিন নৃত্য আরন্ধ হইলে থাকিয়া! থাকিয়া গৌর বলিতে লাগি- 
লেন, “কই, আজি তে। প্রেমান্গভব হইতেছে না। তোমাদের নিকট কি 
আমার কিছু অপরাধ হইয়াছে?” তখন অ্ৈৈতাচার্ধ্য ভ্রুকুটী করিয়া 
কহিলেন, “প্রেম আমিবে কোথা হইতে ? নাড়া সব শুধিয়। লইয়াছে। 
আমি প্রেম পাই না, শ্বাস পগ্ডিত প্রেম পান না, কিন্ত তিলি-মালির 
সঙ্গে অনবরত প্রেমবিলাস চলিতেছে । শ্রীবাস ও আমি কেহই তোমার 
প্রেমের অধিকারী হইলাম না, আর কোথা হইতে এক অবধুত আসিয়। 
তোমার প্রেমের ভাগারী হুইয়] দীড়াইল। আমি স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়া 
রাখিতেছি, আমাকে প্রেমযোগ দান না করিলে আমি তোমার সকল 
প্রেম শুষিয়। লইব।” 

গৌর কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না, কিন্ত ত্বরিতপদে ছার উন্মোচন 
করিয়। গঙ্জাভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং *প্রেমহীন শরীর রাখিয়া 
কি কাজ" বলিয়া গলগাবক্ষে বম্প প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ ও 
হরিদাস তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়। গিয়াছিলেন। তাহারাঁও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝ'াপাইয়। পড়িয়া তাহাকে টানিয়। তুলিলেন। গৌর 
কছিলেন, "কেন আমাকে টানিয়। তুলিলে ?” 


লীল। ৮৭ 


নিতাই কহিলেন, *মরিতে চাহ কেন ?” 

গৌর-_ তুমি ত সব জান। 

নিতাই--প্রভু ক্ষমা! কর। যাহাকে স্বহস্তে শাস্তি দিতে পার, তাহার 
জন্ত প্রাণত্যাগ করিতে চাও ? ভূত্য যদি অভিমানবশতঃ কিছু বলিয়! 
থাকে, তজন্ত প্রাণবিসর্জন দিয়। কি ভূতের প্রাণদ্ণ্ড করিবে ? 

বলিয়া নিত্যানন্দ কাদিতে লাগিলেন। তখন গৌর নিত্যানন্দ ও 
হরিদাসকে বলিলেন, “আমার কথ! কাহাকেও বলিও না; কেহ জিজ্ঞাসা 
করিলে বলিবে, আমার সহিত তোমাদের দেখা হয় নাই । আমার 
আজ্ঞায় এই কথ! বলিও । "জি আমি কোথাও লুকাইয়া থাকিব ।” 
তখন নন্দনাচার্যের গৃহে গমন কবিয়া গৌর লুকাইয়! রছিলেন। এ দিকে 
ভক্তগণ প্রভুর সন্ধান ন! পাইয়া শোকে মৃতপ্রায় হইয়। পড়িলেন। অদ্বৈত 
মহ1 অপ্রতিভ হইয়া গৌব-বিরহে উপবাসী রহিলেন। 

সমত্ত রাত্রি নন্দনাচার্যের গৃহে অতিবাহিত করিয়। গ্রত্যুষে গৌর 
শ্রীবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং শ্রীবাসের নিকট অদ্বৈতের সংবাদ 
পাইয়া গিয়। দেখিঞ্লন, অট্ৈত মুচ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া গৌব কহিলেন “আচার্য, উঠিয়। দেখ আমি 
আনিয়াছি |” আচার্য সংজ্ঞা লাভ করিলেন। কিন্তু লঙ্জায় তাহার 
বাক-দ্যুত্তি হইল না। গৌর কহিলেন, “আচার্য, কষ্ট করিও ন/; 
উঠ্রিয়। স্বীয় কাধ্য সম্পন্ন কর। অপরাধ দেখিলে ট্রীকষ্ণ যাহার শাস্তি 
বিধান করেন, সে তাহার জঙ্ম জন্ম দান । এহ পরম তত্ব আজি তোমাকে 
আমি কছিলাম। এখন গাত্রোখান করিয়া স্নান ও আরাধনাদ্দি কর 1” 

চার 

এক দ্বিন গৌরের নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা হইল। ইচ্ছ। ব্যক্ত 

হইবামাত্র পরমভক্ত বুদ্ধিমন্ত খান নাট্যের সাজসজ্জার আয়োজনের ভার 
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গ্রহণ করিলেন; চন্দ্রশেখর আচারের বিস্তৃত অঙ্গন রজভূমি 
নিরূপিত হইল । অভিনয়ের আয়োজন সমঘ্ত শেষ হইলে গৌর বৈষ্ণব 
দিগকে কহিলেন, “আজি আমি প্রকৃতিরূপে নৃত্য করিব। জিতেন্দ্রিয় 
ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কাহারও সে নৃত্য দেখিবার অধিকাঁব নাই । ইন্্রিয়- 
ধারণে ধাহার! সক্ষম তাঁহারাই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবেন |” গৌরের 
লক্ীবেশে নৃতা দর্শনাশায় ভক্তগণ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন ; কিন্ত গৌরের 
কথায় সকলেই চিস্তাকুল হইয়া! পড়িলেন। গ্রথমেই আচার্য কহিলেন, 
ইন্দ্রিয়-ধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমত। আমি এখন৪ লাভ কবিতে পারি নাই; 
আমি রঙগভূগিতে প্রবেশ করিব না” শ্রীবাস পণ্ডিত কহিলেন, “আমারও 
সেই কথা ।” একে একে সকলেই বলিয়া উঠিলেন, “আমারও প্র 
কথা ।” তখন গৌর হাসিয়া কহিলেন, “তোমরা ন! গেলে কাহাকে 
লইয়া নৃত্য হইবে? কিন্তু চিন্তা নাই; আজি সকলেই তোমরা 
মহাযোঁগেশ্বর হইবে ; আমাকে দেখিয়া কেহই মুগ্ধ ভইবে ন11” অনন্তর 
চন্দ্রশেখর আচার্ধের অজনে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হইল । শচীদেবী পুত্র- 
বধূ'সহ পুত্রের নৃত্য দেখিতে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের গৃহলক্্ীগণ 
সকলেই শচীমাতার সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন । 

সে দিন রু'ঝুণীর পাঠ গ্রহণ করিয়া গৌর যে অভিনয় করিয়াছিলেন, 
ঈর্শকগণ মন্ত্রমু্ধবৎ তাহ। দর্শন করিয়াছিলেন । 


পাচ 


গৌর যখন প্রকৃতিস্থ থাকিতেন, তখন অধৈতাচার্যযকে বিশেষ 
সম্মান করিতেন। অদ্বৈত ইহাতে মনে মনে বড় অসুখী ছিলেন। 
এক দিন আঁচার্ধ্য মনে মনে চিস্তা করিলেন, প্গ্রভৃু আমাকে বড়ই 
বিড়গ্িত করিতেছেন? তিনি বলপূর্বক আমার চরণ ধারণ করেন । 


লীলা ৮৯ 


শারীরিক বলে আমি তীহার সমকক্ষ নহি, কিন্তু তক্তিবল আমার 
আছে। দেখি, ভক্তির জোরে তাহার মায়া আঁমি চূর্ণ করিতে 
পারি কি না।” এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য এক দিন হবি্দাস 
ঠাকুরের সহিত শাস্তিপুরে চলিয। গেলেন, এবং তথায় স্বীয় আবাসে 
বসিয়া যোগবাশিষ্ঠ পাঠ ও ভক্তির উপর জ্ঞানের প্রীধান্ স্থাপন করিতে 
লাগিলেন । হরিদাস দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যাইতে 
না যাইতে নিত্যানন্দকে, সঙ্গে লইয়া গৌর অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত 
হইলেন । অদ্বৈত তখন জ্ঞান ব্যাখা করিতেছিলেন। ক্রোধে আত্ম- 
বিশ্বত হইয়! গৌর জিজ্ঞাসিলেন, পনাড়া, বলতো, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে 
কে বড়?” অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, পজ্ঞান তো! সর্বকালেই 
গরীয়ান। যাহার জ্ঞ'ন নাই, ভক্তিতে তাহার কি করিবে ?” অদ্বৈতের 
বাক্য শেষ হইতে না হইতেই গৌব তাহাকে সবলে ধারণ করিয়া অজনে 
টানিয়। আনিলেন, এবং নির্ধম ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন । 
অদ্বৈতগৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গৌর োষকম্পিতন্বরে 
কহিলেন, “এই জন্তই কি আমাকে ও কাশিত করিয়াছ ? আমাকে 
বৈকুণ্ হইতে টানিয়। আনিয়া এখন জ্ঞান ব্যাথ্যা হচ্ছে ?” গৌরের 
গ্রহারে কৃতার্থ হুইয়। অদ্বৈত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং 
নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন, কেমন, বড় যে আমার স্ততি 
করিয়াছিলে, তাহা! এখন কোথায় গেল? আমি ছুর্বাসা নহি যে, 
আমার অবশেষাক্ অঙ্গে মাথিবে; আমি ভৃগু নহি যে আমার পদধূলি 
অঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীবৎসলাঞ্চন হইবে। 

«মোর নাম অ্বৈতঃ তোমার শুদ্ধ দাস। 

জন্মে জঙ্গে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর গ্রাস ।* | 
চৈঃ ভা ১৯ অঅ 


৯০ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ 


শান্তিবিধানই যদি করিলে, তবে এখন পঁদছায়! দেও ।” এই বলিয়া 
আচার্য্য গৌরের পদ মন্তকে ধারণ করিলেন । সসমন্ত্রমে তাহাকে ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়! গৌর রোদন করিতে লাগিলেন। 


ছয় 


এক দিন গৌর ও নিতাই বসিয়। আছেন, এমন সময় মুরারি গুধ 
আসিয়া প্রথমে গৌরকে পরে নিতাইকে প্রণাম করিলেন। তজ্জন্ত গৌর 
মুকুন্দকে তিরস্কার করিলে মুকুন্দ কহিলেন, "তুমি যাহ! করাও, আমি 
তাই করি, আমার দোষ কি?” তথন গৌর কহিলেন, “কাল জানিতে 
পারিবে ।” সেই রাত্রিতে মুরারি ম্বপ্পে দেখিলেন, ণ্মল্পবেশে 
নিত্যানন্দ ধাঁবমাঁন, তাহার মন্তকে শেষ নাগ ফণা তুলিয়। গর্জন 
করিতেছেন, হত্যে হল ও মুষল শোভা পাইতেছে। শিখিপুচ্ছশো ভিত 
 বিশ্বস্তর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। মুরারিকে দর্শন 
করিয়া গৌর কহিলেন, “মুরারি ! নিতাই জোট্ঠ, আমি কনিষ্ঠ।” 
্বপ্নতগে মুরারি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যুষে গৌর-নিতাই 
সমীপে গমন করিয়া অগ্রে নিতাইকে, প্রণাম করিলেন। গ্রীত হইয়া 
গৌর মুরারিকে অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। আনন্দে বিহ্বল মুরারি 
গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন ভোজনে বমিলেন, তখন পত্বী-প্রদত্ত 
যাবতীয় অসম ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়। কেবল “থাও খাও” বলিতে 
লাগিলেন। পরদিন গ্রাতঃকাঁলে গৌর মুরারির গৃহে গমন করিয়া 
কহিলেন, “মুরারি! কাল তোমার অন্ন থাইয়। আমার অলীর্ঘ হইয়াছে। 
তোমার জল খাইয়। সে অজীর্ণ দূর করিতে হুইবে।” এই বলিয়! 
মুরারির জলপাত্র লইয়৷ গৌর জলপান করিলেন। মুরারি রোদন 
করিয়া! উঠিলেন। 


লীল! ৯১ 
সাত 


একদিন শ্রীবাঁসগৃহে গৌর “গরুড়, গরুড়” বলিয়। ডাকিয়া উঠিলেন । 
ঠিক সেই সময়ে আবিষ্ট ভাবে মুরারিও তথায় প্রবেশ করিলেন, এবং 
«আমিই তোমার গরুড়” বলিয়! যুক্তকরে গৌর-সমীপে দীড়াইয়। 
রহিলেন। (গীর মুরারির স্বন্ধে আরোহণ করিলেন। ভক্তগণ 
জয়ধ্বনি করিয়। উঠিল। 


আট 


দ্বেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। ভাগবতের অধ্যাপক" 
বলিয়৷ দেবানন্দের যণেষ্ট খ্যাতি থাকিলেও, ভক্তির অভাবে ভগবতের 
গৃঢার্থ তাহার বোংগম্য হইত না। গৌর নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া 
দেবানন্দকে ভাগবত পাঠ করিতে গুনিলেন। শুনি বলিয়! উঠিলেন, 
”ও লে(কট। কোনও জম্মেই ৩।গবতের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, ভাগবত” 
পাঠে উহার অধিকার নাই, আমি উহার পুথি হিড়িয়া ফেলিব।” 
বলিয়া] ক্রোধবশে দেবানন্দের অভিমুখে ধাবিত হুইলেন। সঙ্গিগণ বু 
কষ্টে তাহাকে নিবারণ করিলেন। 


নয় 


শ্রীবাসের সহিত গৌর নগরভ্রমণে বঠির্গত হইয়াছেন। পথিপার্লন্থ 
মদের দৌকাঁন হইতে গন্ধ অপিয়া তাহার নাপিকায় গ্রবিঃ হইল। 
ম্য গন্ধে বারুণী-ম্মরণ হওয়ায় গৌর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং' 
হুঙ্কার করিতে করিতে দোকানের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রীবাস 
চরণে ধরিয়। নিষেধ করিলেন, কিন্তু গ্রতিনিবৃত্ত ন হইয়া গৌর কছিলেন, 
«আমারও 'কি বিধিনিষেধ আছে?” শ্রীবাস কহিলেন, “জগতের পিতা 


৯২ প্রেমাবতার শ্রীচৈতগ্ঠ 


হইয়া তুমি যদি ধর্মনাশ কর, তবে কে তাহাক্ষে ক্ষ! করিবে? তোমার 
লীলা কেহ বুঝিতে পারিবে না, অনেকে এই মদের দোকানে প্রবেশ 
জন্ত তোমার নিন্দ। করিয়! নাশ প্রাপ্ত হইবে । তুমি যদ্দি এই দোকানে 
প্রবেশ কর, আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।৮ গৌর প্রতিনিবত্ত হইলেন। 

যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হুইল। দেবা- 
নন্দকে দেখিয়। শ্রীবাসের প্রতি তাহার ও তদীয় শিস্তগণের ব্যবহার 
গোৌরের ম্মরণ হইল । তিনি কহিলেন, “ওহে দেবানন্দ, তুমি না 
ভাগবত পড়াও, তবে কোন্‌ অপরাধে মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতকে 
শিল্ভ দ্বার টানিয়৷ বাটার বাহির করিয়। দিয়াছিলে ?” দেবানন্ব 
লজ্জিত হইগনা অধোবদনে রহিলেন। 


দশ 

বিশ্বরূপ যখন সংসার ত্যাগ করিয়। যান, তখন মর্মান্তিক মনোছুঃথে 
শচীমাত। বলিয়াছিলেন, “অবৈতাচার্ধাই আমার পুত্রকে গৃহের বাছির 
করিয়৷ দিলেন।” গয়া হুইতে প্রত্যাগমনাস্তে গৌর যখন সংসারে 
অনাসক্ত হইয়। পড়িলেন, খিধুপ্রিয়ার সংসর্গ ত্যাগ করিয়। নিরবধি 
অদ্বেতাচার্যে4 সহবাসে কাঁল কাটাইতে লাগিলেন, তখন মাতা আবার 
বলিয়াছিলেন, “চন্দ্রের মত আমার এক পুত্রকে আমার কোলছাড়। 
করিয়াও আচার্যোর তৃপ্তি হয় নাই। বিশ্বস্তরকেও ঘরের বাছির 
করিবার আয়োজন করিতেছেন। অনাথিনী আমার উপর কাহারও 
ঘ্য়া হয় না। জগতের সকলের কাছেই আচাখ্য “অদ্বৈত” কেবল 
“আমারই নিকট দ্বৈত মায়! 1” 


এক দিন আবিষ্ট ভাবে গৌর বিষুখট্টায় উপবেশন করিয়া আছেন 
এবং সকলকেই অভিমত বর দান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রাবাম 


লীলা ৯৩ 


কহিলেন, পপ্রতৃ, আইকে ভক্জিদ্ান কর।” গৌর কহিলেন, “বৈফবের, 
স্থানে ধাহার অপরাধ আছে, তাহাকে আমি ভক্তি দান করিতে পারি 
ন1।” শ্রীবাদ কহিলেন, ধাহার পুণ্যগর্ভে তুমি শ্বয়ং জনা গ্রহণ করিয়াছ, 
তাহার ভক্তিযোগে অধিকার নাই, এমন কথ! উচ্চারণ করিও না, গ্রভু 
বদিই মাতার কোনও অপরাধ হইয়৷ থাকে, তাহার খণ্ডন করিয়া তাহাকে 
অনুগ্রহ কর।” গৌর কহিলেন, “বৈষ্ণবাপরাধ থগুন করিবার ক্ষমত! 
আমা'র নাই । আমি শুধু থণ্ডনের উপায় বলিতে পারি। অদ্বৈতের চরণ- 
ধুলি গ্রহণ করিয়া তাহার ক্ষমালাভ করিতে পারিলেই, তিনি গ্রেমভক্তি 
লাভ করিতে পারিবেন ।» শুনিয়। অদ্বৈত ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন ; 
বিশ্বস্তরের জননী, যাবতীয় বৈষ্ণবের জননীন্বরূপিণী শচী দেবীকে পদধুলি 
দানের কথায় তান শিহরিয়। উঠিলেন। শচী দেবীর মছিম। বর্ণনা করিতে 
করিতে আচার্য বাহুজ্ঞান শূন্ত হইয়! পড়িলেন। ইত্যবদরে তাহার 
চরণধুলি গ্রহণ করিয়া শচী দ্েলী অপরাধমুক্ত হইলেন। 
এগার 

নবদ্বীপে এক পরম সাধু তপম্থী বান করিতেন । কেবল মাত্র পয়ঃ- 
গান করিয়! তিনি জীবন ধারণ করিতেন। গৌরের নৃত্য দেখিতে. 
অভিলাষী হুইয়! তিনি শ্রীবাস পপ্ডিতকে ধরিয়া ধমসিলেন। ব্রহ্চচারীর 
নির্বন্ধাতিশয্য শ্রীবান একদিন তাহাকে লইয়৷ গৃহমধ্যে লুকাইয়। 
রাখিলেন। যথা সময়ে বিশ্বস্তর নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্ষণ” 
কাল পরেই বিরত হুইয়া কহিলেন, “আজ কেন আমার গ্রেমোদয় 
হইতেছে না? অনধিকারী কেহ কি লুকাঁইয়া আমার নৃত্য দেখিতেছে 1” 
ভীত শ্রীবাস তখন সমঘ্য ব্যক্ত করতঃ ব্রম্ষচারীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া 
কহিলেন, “এ হেন নিষ্ঠাবান্‌ ব্রন্গচারীর কি তোমার নৃত্য দেখিবার, 
অধিকার নাই, প্রভূ ?” 


৯৪ প্রেমাবতার শ্ীচৈতন্যা 


শুনি ক্রোধাবেশে বলে প্রতু দ্বিশ্বস্তর । 
ঝাট. ঝাট. বাড়ীর বাহির নিঞ। কর ॥ 
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্‌ শক্তি । 
পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি ॥ 
দুই ভুজ তুলি গ্রভু অঙ্গুলি দ্েখায়। 
“পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায় ॥ 
চগ্ডালেই মোহের শরণ যদ্দি লয়। 
সেহে। মোর, মুণ্খি তার, জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সন্গ্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ। 
সেহে! মোর নহে, সত্য বলিলু বচন ॥ 
চৈঃ ভা ২৩অ 
তখন ভীত হুইয়! ব্রহ্মচারী বাটার বাহির হইয়া গেলেন, এবং মনে 
মনে ভাবিতে লাগিলেন, “যাহ! কিছু দেখিতে পাইলাম, সেই আমার 
ভাগ্য।ষে অপরাধ করিয়াছি, তাহার অনুরূপ শাস্তি পাইলাম। অদ্ভুত 
নৃত্য, অদ্ভুত ক্রন্দনও যেমন দেখিলাম, স্বীয় অপরাধান্ুরূপ তর্ন 
গর্জনও তেমনি দেখিয়াছি । আমি তাহার সেবক । যে দণ্ড তিনি 
বিধান করিবেন, তাহা নত শিরে আমি গ্রহণ করিব” করুণাসিন্ধ 


গৌরচন্দ্র তাহার তদানীন্তন মানসিক ভাব জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার মস্তকে চরণার্পণ করিয়! 


কছিলেন, তপন্তা করিয়া অহঙ্কার করিও ন।। বিঞুভক্তি সকল তপস্ঠার 
শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচারী সাঞ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। 


২৫ 
ভক্ত“বাণ্সল্য 
এক 


শুরুম্বরনাম! এক নিষ্ঠাবান সুশান্ত ব্রহ্ষচারী নবদ্বীপে বাঁস করিতেন। 
সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি যে কিছু তওুল সংগ্রহ 
করিতেন সন্ধ্যাকাঁলে শ্রাকৃক্ণচকে তাহ! নিবেদন করিয়া নিজে গ্রহণ 
করিতেন । কুষ্খনাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তীহার নয়ন হইতে অবিরল 
ধারে অশ্রু বিগলিত হইয়৷ পড়িত। গৌর তাহাকে ্রীবাঁস গৃহে নিজ 
সৃত্য দেখিতে অন্থমতি দিয়াছিলেন। একদিন , গৌরের নৃত্য দেখিতে 
দেখিতে শুক্লান্র ঝুলি কাধে নিজেও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণ- 
কাল পরে গৌরের ঈশ্বরাবেশ হইল। তখন শুক্লাম্বরকে ডাকিয়া গৌর 
কহিলেন, “হে আমার জন্মজম্মান্তরের দ্রিত সেবক, তুমি তোমার সমস্ত 
আমাকে অর্পণ করিয়া নিজে ভিক্ষুধর্মী অবলম্বন করিয়াছ। অনুক্ষণ 
তোমার দ্রব্য আমি কামনা করি। তুমিনা দিলেও বলপূর্বক আমি 
তাহ গ্রহণ করি । হে ভক্ত! দ্বারকায় আঁমি তোমার খুদ কাড়িয়। খাইয়াঁ- 
ছিলাম, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি?” এই বলিয়া শুর্লা্রের ঝুলির 
মধ্যে হস্ত নিবেশিত করিয়া মুষ্টি মুষ্টি তওুল গ্রহণ . করিয়া! গৌর চর্ববণ 
করিতে লাগিলেন। শুক্লান্থর ত্রস্তভাবে বলিয়। উঠিলেন, “আমার 
তুলে ব্ল্তির খুদকণা আছে, তাহ।. গ্রহণ করিয়। আমার সর্বনাশ 
করিতে চাও প্রভু!” গৌর কহিলেন, “তোর খুদ্ধকণাই আমি 
চাই। ভক্তিভ্রীন অমৃত দান করিলেও আমি তাহার দিকে ফিরিয়া 


৯৬ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


চাই না । হে ব্রহ্মচারী শু্লাম্বর, সর্বদা! তোমার হৃদয়ে আমি বিরাজমান 
আছি। তোমার ভোজনেই আমার ভোজন, তোমার পর্যাটনেই আমার 
পর্যাটন। জঙ্মেজম্ম তুমি আমার সেবা করিয়াছ, তোমাকে আমি 
প্রেম্ভক্তি দান কবিলাম।* ভক্ত প্রতি প্রভুর অপার করুণার পরিচয় 
পাইয়৷ ভক্তগণ রোদন করিতে লাগিলেন। 


র ছুই 

' মুরারি একদ্রিন মনে মনে চিস্তা করিলেন, “ঈশ্বরলীল! মানববুদ্ধির 
অগমা। যে সীতার জন্গ রামচন্ত্র রাক্ষদবংশ ধবংশ করিলেন. তাহাকে 
পাইয়াই আবার বর্জন করিলেন। যে যাঁদবগণকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের 
গ্রাণের মত দেখিতেন, তাহারই সন্মুথে সেই যাঁদবগণ- নিহত হইল) 
গেোৌঁরও কখন অজ্ঞহিন হইবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই । অতএব 
তিনি পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই আমাঁকে দেছত্যাগ করিতে 
হইবে ।” মনে মনে এইরূপ সক্কল্প করিয়। সেই রাত্রিতেই দেহত্যাগ 
করিবার উদ্দেত্টে এক শাণিত ছুরিকা আনিয়! ঘরের মধ্যে লুকাইয়! 
রাখিলেন। কিন্তু অচিরেই গৌর তীহাঁর গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন» 
শমুবারি, আমার একটী কথ। রক্ষা করিতে হইবে 1” মুরারি কহিলেন, 
*কি আদেশ গ্রতৃ? আমার এ দেহ তোমারিঙগ। গৌর কহিলেন, “সত্য 
বলিতেছ?” মুধারি বলিলেন, নিশ্চন্র 1” তখন গৌর কহিলেন, 
পমুবারি, ছুরিকাখানি আমাকে দান কর।” অনন্তর গৃহমধ্ে প্রবিষ্ট 
হইয়া গৌর নিজেই গ্তপ্স্থান হইতে ছুরিকাথানি বাহির করিয়া? 
'আনিলেন। 


গ্রভূু বলে “৭, এই তোমার ব্যভার ? 
কোন্‌ দোষে আম! ছাড়ি চাহ ধাইবার % 


ভক্ত-বাংসল্য ৯৭ 


তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর থেলা। 
হেন বুদ্ধিতৃমি কার স্থানে বা শিথিল! ॥ 


কঃ শা সী 


মোর মাথা খাও গুণ্ত মোর মাথা থাও। 
ধ্দি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও ॥৮ 
মুরারি প্রেমাশ্রতে গৌরের চরণ অভিষিক্ত করিলেন । 


চৈঃ ভাঁঃ ২০অ 
তিন 


একদিন শ্রীধরের কুটীরে উপস্থিতহইয়! গৌর দেখিলেন, জীর্ণ কুটীরের 
হারদেশে এক অতি পুরাতন বহু তালিযুক্ত জলপূর্ণ ঘটা রহিয়াছে । ঘটী 
হস্তে লইয়া! গৌর সেই জল পান করিলেন। “মরিলা ম, মরিলাম+ বলিয়। 
প্রীধর চীৎকার করিয়। উঠিল, এবং*আমার সর্বনাশ করিতে আমার ঘরে 
আপদিয়াছ” বলিয়া মুচ্ছিত হইয়া! পড়িল। শৌর কহিলেন, *প্রীধরের জল 
পান করিয়া আমার কলেবর শুদ্ধ হইল, আজি আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ 
করিলাম”, বলিতে বলিতে তী'হার ছুই চক্ষু বাহিয়। জল পড়িতে লাগিল। 


চার 


নৃত্য করিতে করিতে আচাধ্য হঠাৎ তুণুষ্ঠত হইলেন। ভক্তগণ 

কিছুতেই ত্তাহাকে গ্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না। গৌর তাহার হাত 

ধরিয়৷ বিষুগৃছে লইয়। গেলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

পআ|চাঁধ্য, তুমি কি চাও, আমায় খুলিয়া বল।” আচাধ্য কহিলেন, 

*তোমাকেই চ]ই, আর কি চাহিব?” গৌর কহিলেন, *আমিতে। 
৭ 


৯৮. প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্ত 


তোমার সন্পুখেই আছি।* তখন অই্বৈত কহিলেন, “পূর্বে অর্জুনকে 
যেরূপ দেখাইয়াছিলে, তাহাই আমাকে দেখাইতে হইবে 1” 
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ। 
চতুর্দিকে সৈন্ত দেখে মহাঁযুদ্ধপথ ॥ 
রথের উপরে দেখে শ্যামল সুন্দর । 
চতুতূঁজ শঙ্খ-চতক্রত গদ1-পদ্মধর ॥ 
অনন্ত বরহ্মাগুরূপে দেখে সেইক্ষণে। 
চন্দ্র সুর্য সিদ্ধু গিরি নী উপবনে ॥ 
কোটী চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ । 
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অঞ্জুন ॥ 
্‌ চৈঃ ভাঃ ২৪অঃ 
ধূল্যবলুঠত হইয়। অদ্বৈত নমস্কার করিলেন। এমন সময় হবার 
সমীপে ভয়ানক গর্জন শ্রুত হইল । দ্বার উন্মুক্ত হইল । নিত্যানন্ন প্রবেশ 
করিয়। খাহ1 দেখিলেন, তাহাতে তাহার সংজ্ঞালোপ হইল। 


পাচ 

নৃত্যান্তে গৌর প্রত্যহ নান করিতেন। শ্বাসের দুঃখী-নান্ী দাসী 
তাহার স্বানার্থ গঙ্গাজল লইয়া! আনসিত। গৌর বখন নৃত্য করিতেন, দুঃখী 
মুগ্ধ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত ; পরক্ষণই জল আনিতে ছুটিত। 
স্নানকালে গ্রত্যহই গৌর দেখিতে পাইতেন, সারি সারি পূর্ণ কুন্ত তাহার 
জন্ত অপেক্ষ। করিতেছে । এক পিন শ্ীবাদকে প্লিজ্ঞাস। করিলেন, “কে 
প্রত্যহ আমার জন্ত গঙ্গাঞ্জল বহিয়। আনে |" প্রবাদ ছুঃখীর নাম করিলে 
গৌর কহিলেন, “আর তাহাকে ছুঃখী বলিও ন।। আজি হইতে তাহার 
নাম হইল সখী ।” 


ভক্ত-্বাতসল্য ৯৯ 


ছয় 


জ্রীবামগৃহে নৃত্য হইতেছে, এমন সময় তাহার অন্তঃপুরে আকুল ক্রন্দন 
শ্রুত হইল। জ্রতগতিতে গমনকরিয়া শ্ীবাস দেখিলেন, তাহার ব্যাধিগ্রত্ত 
পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে । শ্রীবাঁস স্ত্রীলোকদিগকে নানারূপে প্রবোধ দিয়। 
কহিলেন, “অস্তিমকাঁলে ধাহার নাম একবার শ্রবণ করিলে অতি বড় 
পাতকীও বৈকুষ্ঠলাভ করে, স্বয়ং তিনি এখন আমার গৃহে নৃত্য করিতে- 
ছেন। আমার পুত্র ভাগ্যবান, তাই এমন সময়ে পরলোক গমন করি- 
য়াছে। তাহার জন্ত শোক কর' উচিত নহে । একান্তই শোক সংবরণ 
করিতে যদি তোমরা সক্ষম ন| হও, তাহ] হইলে প্রভুর নৃত্য শেষ হইলে 
রোদন করিও । তোমাদের ক্রন্দনে যদি তাহার নৃত্য-ভঙ্গ হয়, তাহা 
হুইলে নিশ্চিয় আমি গঙ্গায় ডুবিয়! মরিব |” স্ত্রীগণ শান্ত হইলেন। শ্রীবাস 
গৃহবহির্তাগে গমন করিয়! সংকীর্তনে রত হইলেন। অচিরেই শ্রীবামের 
পুর্রবিয়োগ সংবাদ ভক্তগণের কর্ণ গোচর হইল, কিন্তু গৌরের নৃত্য শেষ 
ন1 হুওয়। পর্ধ্যস্ত কেহই তাহ তাহাকে জানইলেন ন1। নৃত্যান্তে গৌর 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে? পত্ডি- 
তের গৃহে কি কোনও 'অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে?” তক্তগণ তখন সমস্ত 
সংবাদ তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন । গৌর কহিলেন, “ কখন পুত্র পরলোক 
গমন করিয়াছে ?” ভক্তগণ কহিলেন, “চারি দণ্ড রাঞ্রিকালে। তোমর 
আনন্দ-ভঙ্গ ভয়ে এই আড়াই প্রহর শ্রীবাঁস কাহা£৩ কাছে সে কথ প্রকাশ 
করেন নাই !”গোবিন্দ ম্মরণ করিয়। গৌর কহিলেন, “হায়! এমন ভক্তের 
সঙ্গ আমি কিরূপে ত্যাগ করিব ? আমার প্রেমে যে পুজ্রশোকের তীব্রতা 
জানিল না, তাহাকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইব?” গৌর কণাদিতে 
লীগিলেন। “ত্যাগ শব্দ শুনিয়। ভক্তগণ ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় আকুল 
হইলেন। সঙ্নযাসের পূর্ববাভীষ স্ুচিত হইল । 


১৩৩ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


মৃত শিশুর সংস্কারের জন্ত তাহাকে বাহিরে আনা হইল। মৃূত্ত 
শিশুকে সম্বোধন করি] গৌর ভিজ্ঞাসিলেন, “শিশু, শ্রীবাসের গৃহ কেন 
ত্যাগ করিয়া! যাইতেছ ?” মুত শিশু উত্তর করিল, *গ্রতৃঃ তোমার নির্ববন্ধ 
অন্যথ। করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যত দিন নির্বন্ধ ছিল, তত দিন 
এ দেহের রস ভোগ করিয়াছি নির্বন্ধ ঘুচিয়াছে, আর এখানে থাকিবার 
সাধ্যও নাই । অন্ত নির্বান্ধত পুরে গমন করিতেছি । কেহ কাহারও পিতা 
নহে, কেহ কাহারও পুত্র নহে; সকলেই বর্শমফল ভোগ করে। তোমার 
চরণে নমস্কার করিতেছি, এখন বিদায়” । শিশু নীরব হইল। মৃত পুত্রের 
কথ! শুনিয়। প্রবাস ও ভক্তগণ শোক বিস্মৃত হইলেন। 


সাত 

এক দিন শুর্লুম্বর ব্রহ্ষচারীকে গৌর কহিলেন, পশুর ঘ্বর, আজি 
মধ্যাহ্নে আমি তোমার অন্ন ভোজন করিব ।” শুক্লাম্বর ত্বরিত গৃহে গমন 
করিয়। পরম যত্বে বন্ধন করিলেন। মনে বড় আশঙ্ক। হইতে লাগিল, 
পাছে ভিক্ষুকের অন্্রে গৌরেব তৃপ্তি না হয়। যথা সময়ে গের আসিয়! 
ভোজন করিলেন ; ভোজনাস্তে কহিলেন, “আমার জীবনে এমন স্থস্বাদু 
অন্ন কথনও থাই নাই ।” কিয়ৎকাঁল কুষ্চ-কথালাপ করিয়! গৌর 
শুক্লাস্বরের গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তগণও তথায় শয়ন করিয়! 
রহিলেন। বিজয় দাস নামক গ্রন্থ-লিখনব্যবসায়ী এক ব্যক্তি 
তাহাদের মধো ছিলেন। তাহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত পরিপাটী 
ছিল, এবং সাধাবণেব নিকট তিনি “অশাথরিয়। বিজয়” নামে 
পরিচিত ছিলেন। গৌর তাহাকে বিশেষ ন্নেহ করিতেন। বিজয় 
গৌবেব পাশেই শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের হম্তম্পর্শে 
বিছ্য় চাহ২ং1 দেখলেন, বিশ্বব্রক্ষাণ্ড এক আলোকিক 'জ্যেতিতে উদ্তামিত 


ভক্ত-বাৎসল্য ১০১ 


হইয়া উঠিমাছে। . সেই জ্যোতির মধ্যে নানারত্বমগ্ডিত হেমন্তম্ত সদৃশ 
স্থগঠিত 'এক হস্ত, তাহার অঙ্গুলি নিশ্চয়ের মূলদেশ শ্রীরত্র-মুদ্রিকাশোভিত | 
বিজয় বিস্মিত ও ভীত হুইয়! চীৎকার করিতে উদ্যত হুইলেন। গোর 
তাহার মুখে হন্তার্ঁন করিয়া! নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন, “যত দিন 
আমি এখানে থাকিব, তত দিন এ কথা কাহাঁকেও বলিও ন11” বিজয় 
হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, ভক্তগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহ|রা দেখিলেন, 
বিজয় উল্মাদের মত উল্লম্ষন করিতেছে | ক্ষণকাল পরে বিজয় মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। মুচ্ছাস্তে সাত দিন আহার ও নিদ্রাশুন্ত হইয়! বিজয় 
জড়ের মত নবদ্ীপে ঘুরিয় বেড়াইয়াছিলেন। 


২৫ 
সন্গ্যাস 


, হরিনাম প্রচারিত হইতে লাগিল, নবদীপের পথে ঘাটে 
মাঠে সর্বত্র হরিধবনি উঠিতে লাগিল, গৌরের ভক্তিবিহবলত ও বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। দিব! নিশি তাহার নয়ন বাহিয়! অবিরল অশ্রুধারা 
ঝরিতে লাগিল। হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিলেই তাহার সর্বাঙ্গে এক 
মহাকম্পের উদ্ভব হইত ? সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাবল্যে তিনি মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িতেন। ক্রমে এমন হইল যে, তিনি কি বলিতেছেন কি করিতেছেন, 
কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কখনও বলিতেন, “আমি মদন 
গোপাল,” কখনও বলিতেন, “আমি চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের দাস।” কখনও 
ব। সমস্ত দিন ভরিয়া “গোপী” নাম” জপ করিতেন, আবার সময়ে সময়ে 
কষ-নাম শুনিবামাত্র ক্রুদ্ধ হুইয়! উঠিতেন এবং বলিতেন+ “কৃষ্ণ শঠ, কৃষ্ণ 
দস্যু ও কিতব, কে তাহাকে ভজন! করিবে?” ক্ষণেক্ষণে গোকুল 
গোকুল,” কথনও ব৷ “বৃন্দাবন বৃন্দাবন,” আবার সময়ে সময়ে “মধুর 
মধুরা” বলিয়! উল্লামিত হুইয়া উঠিতেন। কখনও ভূমিতলে ভ্রিঙজিম 
বংশীবাদন-মুত্তি অস্কিত করিয়! নয়নজলে তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিতেন। 
কখনও কথনও রাত্রিকে প্দিন ও দিনকে রাত্রি বলিয়া ভুল করিতেন ॥ 
জননীর সন্তোষ-বিধানের জন্ত স্ময় সময় বাহ্‌ চেষ্টা করিতেন, কিন্ত 
অধিকাংশ সময়ই ভাবাবিষ্ট হইয়া! থাকিতেন। 


সন্গ্যাস ১০৩, 


বত দিন বাইতে লাগিল, এই প্রেমবিহ্বলতা৷ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইতে' 
লাগিল। কালে এমন হুইল যে বিষ্ুপৃজ। করিতেও গৌর অপারক 
হইয়া! পড়িলেন। ন্নানাস্তে যখন বিষুঃপুজার্থ উপবেশন করিতেন, 
তখন অবিরল ধারে তশ্র বিগলিত হইয়া তাহার পরিধেয় বসন 
সিক্ত করিত। সিক্ত বসন ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান 
করিয়। আবার যখন পৃজায় বসিতেন, অমনি দ্বিগুণ বেগে বিগলিত 
অশ্রতে' সে বসনও ভিজিয়া যাইত। এইরূপ কিছুক্ষণ ধরিয়। কেবল 
বস্ত্র পরিবর্তনই চলিতে থাকিত। পৃজা আর হইয়া উঠিত ন1। 
পরিশেষে গদাধরকে ডাকিয়া একদিন গৌর কহিলেন, “গদাধর, 
আজ অবধি তুমি বিষু্পুজা কর, আমার সে সৌভাগ্য নাই।” 


এক দ্িন গোপীভাবাবিষ্ট হইয়। গৌর অনবরত “বুন্াবন” *গোপী" 
এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় এক টোলের 
ছাত্র উপস্থিত হইয়! ভিজ্ঞাস। কাঁরল, “নিমাইপপ্ডিত, গোপীনাম-্জপে 
কি ফল হইবে, কৃষ্ণনাম জপ কর।” গের তুদ্ধ স্বরে উত্তর করিলেন, 
“কৃষ্ণ ছে] দস্যু, কে তাহার ৬জন। করে? যে বিনাপরাধে বলীকে 
বধ করিয়াছিল, বলির সর্বত্ব গ্রহণ করিয়৷ তাহাকে পাতালে 
পাঠাইয়াছিল, তাহার নাম লইলে কি হইবে?” এই বলিয়া এক 
গুল বংশদণ্ড লইয়া! গৌর ছাত্রকে তাড়া করিলেন। ছাত্র পলায়ন 
করিয়। সহাধ্যায়ীদিগকে গৌরের আচরণে, বিষয় জানাইল। সকলে 
মহা কৃপিত হুইয়! উঠিল এবং আর কাহাকেও মারিতে আমিলে 
তাহারা গৌরকে প্রহার করিবে, এইরূপ যড়যন্ত্র করিল। 


ছাত্রগণের ষড়যন্ত্রের কথা গৌরের কর্ণ গত হইল, এরং ইহার কয়েক 
দিন পরে এক বিন পারিষদ্দিগের সমক্ষে তিনি বলিলেন) 


১০৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্থ 


“করিল পিপলীখণ্ড কফ নিবারিতে । 
উলটিয়। কফ আরে! বাঁড়িল দেহেতে ॥ 

বলিয়। থল খল করিয়া! হাসিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ভিন্ন 
কেহই এই প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। নিত্যাননের 
বদন বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল। ক্ষণকাল পরে নিত্যানন্দকে নিভৃতে 
লইয়। গিয়া গৌর কহিলেন, “নিতাই, মনের কথা তোমাকে খুলিয়া 
বলি। আমি আদিলাম জগতের উদ্ধারের জন্য, কিন্তু দেখিতেছি, 
আম! দ্বার। লোকের সংহারের পথই প্রপণারিত হইতেছে । কোথায় 
মানবের বন্ধন ছেদন করিব, না, আম দ্বার তাহাদের বন্ধন দৃঢ়তর 
হইয়| উঠিতেছে। আমাকে মারিবার জ্ুন্ত লোকে ষড়যন্ত্র করিতেছে ; 
বৈষ্ণবগণের প্রতি কুদ্ধ হইয়! সমগ্র নবদ্বীপে বিদ্বেষের আগুণ আবালিতে 
চাহিতেছে;ঃ ইহাতে তো! তাহাদের বন্ধন বাড়িবে । শোন নিতাই, আমি 
স্থির করিয়াছি, শিখাস্থত্র ত্যাগ করিয়া সন্নাস গ্রহণ করিব। যাহার! 
আমাকে মারিতে চাহিতেছে, কালি তাহাদের ঘবারেই আমি ভিক্ষুকবেশে 
উপস্থিত হইব। তখনও কি আমার প্রতি তাহাদের রাগ থাকিবে? 
সমাজ সন্ন্যাসীকে ভক্তি করে। সন্ত্যাস গ্রহণ করিলে, লোকে 
তক্তির সহিত আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে । তাই নিতাই, গৃহস্থাশ্রম 
বর্জন করিতে আমি কৃতসংকল্প হুইয়াছি; তুমি অনুমতি দাও ।” 
নিতাই বিষার্দিত হইয়! বলিলেন, “আমি কি বলিব? তুমিযাহ। 
করিবে, তাহাই হইবে । তোমার সকল ভক্তগণকে তোমার অভিপ্রায় 
জানাও । তাহার। কি বলেন, শোন ।” তখন নিত্যানন্দের নিকট হইতে 
বিদায় লইয়া গৌর মুকুন্দের মাবাসে গমন করিলেন, এবং, তাহাকে 
স্বীয় সংকয়ের কথ! বলিলেন। মুকুন্দ মর্মাহত হইলেন এবং বহুক্ষণ 
বাদানুবাদের পর বলিলেন, “যদি একান্তই সঙ্স্যাস গ্রহণ করিবে, তবে 
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অন্ততঃ দ্িনকতক থাকিয়। পূর্বের মতে। কীর্তন করিয়া যাও ।” মুকুনের 
নিকট হইতে গৌর গ্াধরের নিকট গমন করিলেন । সমস্ত শুনিয়।-_- 

অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদ্াধর। 

যতেক অদ্ভূত সেই তোমার উত্তর ॥ 

শিখান্থত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই। 

গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই ॥ 

মাথা মুগ্ডাইলে সে সকল দেখি হয়ে। 

তোমার সে মত এ বেদের মত নহে ॥ 

অনাথিনী মায়েরে বা কেমনে ছাড়িবে। 

গ্রথমে ত জননী বধের ভাগী হবে ॥ চৈঃ ভা ২৫ 


গদ্দীধরের নিকট হইতে গৌর একে একে যাবতীয় বৈষ্ণবের গৃহে 
গমন করিয়! ত্বীয় সংকল্লের কথা সকলকে অবগত করিলেন। 


করিবেন মং প্রভু শিখার মুগ্ডন। 

শ্রীশিখ! ম্মঙউরি কাদে সর্ববভক্তগণ ॥ 
কেছে। বলে “সে স্ুন্দ» চাচর চিকুরে। 
আর মালা গাথিয়। কি ন। দিব উপরে ॥ 
কেছে! বলে «“ন। দেখিয়া সে কেশবন্ধন। 
কেমনে রহিবে এ না পাপিষ্ঠ জীবন। 

সে কেশের দিব্য গন্ধ ন' ৮মর আর ॥” 
এত বলি শিরে কর হানে আপনার ॥ 
কেহে। বলে “সে সুন্দর কেশ আরবার। 
আমলক দিয়! কি না করিব সংস্কার 1” 
হরি হরি বলি কেহ কাদে উচ্চৈঃস্বরে। 
ডুখিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥ চৈঃ-তা ২৫ 
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বিচ্ছেদবশঙ্কাকুল ভক্তিগণকে প্রবোধ দিয়া. গৌর কহিলেন, "লোক 
রক্ষার জন্ত আমার সন্গ্যাস-গ্রহণ। অন্তরে কখনও আমি তোমাদের 
সঙ্গছাড়! হইব ন|। 
সর্ব কাল তোমরা সকলে মোর অঙ্গ। 
এই জন্ম হেন নাজানিব! জম্ম জন্ম ॥ 
এই জল্মে যেন তুমি আম! সব সঙ্গে 
নিরবধি আছ সংকীর্তনস্ূথরঙ্গে ॥ 
এই মত আছ আর ছুই অবতার। 
কীর্তন আনন্দরূপ হইবে আমার ॥ 
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙে । 
কীর্তন করিবা মহাস্ুথে আম! সঙ্গে।  চৈঃ ভাঃ ২৬অঃ 
গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্পের কথা ক্রমে জননীর কর্ণ গোচর 
হইল । শুনিয়! শচীমাত। মুচ্ছিত হুইলেন। বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের 
পর হইতেই থে আশঙ্কায় তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কণাপিয়। উঠিত, 
গৌরের গয়া হইতে গ্রত্যাগমনের পর হইতে তাহার ভাবাস্তর লক্ষ্য 
করিয়! যে আশঙ্কায় তাহার মন অনবরত আলোড়িত হইতেছিল, সে 
আশঙ্কা সত্য হইতে চলিল। আজ বিশ্বরূপের শোক ও ম্বামীশোক 
বিধবার হৃদয়ে নূতন হইয়া উঠিল। বেদনাভারাক্রাস্ত হৃদয়ে পুর 
নিকট গমন করিয়া শচী কহিলেন, “বাপ নিমাই, আমাকে ত্যাগ করিয়! 
তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না। তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমি, 
বাচিব না। জননীকে কষ্ট দিলে কি তোমার ধন্্বহইবে? নিত্যানন্দ, গদ্দাধর» 
অৈত, শ্রীবাস গ্রভৃতি বান্ধবগণের সহিত গৃহে থাকিয়াই কীর্ভন কর। 
ধর্মময় তুমি, আমাকে ত্যাগ করিয়া জগৎকে কি ধর্ম শিখাইবে, বাপ ?” 
জননীর আকুল ক্রন্দনে গৌরের করুণ হৃদয় ব্যথিত হুইল? তাহার 
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ক রুদ্ধ হইয়। আমিল, কোনও বাক্য-নিঃসরণ হইল না। উত্তর না 
পাইয়া জননী প্রস্থান করিলেন। তাহার আহারনিদ্রা। বন্ধ হইল 
শরীর বস্কালসার হইল। একদিন জননীকে নিভৃতে লইয়া 
গৌর কহিলেন, “মা, মন স্থির কর। তুমি কি কেবল আমার এই 
জগ্মেরই মা? এক কালে তুমি পৃশ্নিনামে এই ধরাঁধামে বিরাজ করিতে 
তখনও তোমারই পুত্রন্ূপে আমি জ্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তোমারই 
' গর্ত আশ্রয় করিয়া আমি শ্রীরামরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়ীছিলাম । দেবহুতিরূপে 
কপিলরূপী আমাকে তুমিই প্রসব করিয়াছিলে। দেবকীরপে শ্রীরুষ্করূপী: 
আমাকে তুমিই ত্তন্ত দান করিয়াছিলে। আরও ছুইবার আমাকে 
তোমার পুক্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইতে হইবে । দংসার ত্যাগ না করিলে আমার 
জন্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। জগতের মঙললার্থে সন্ধষ্ট চিত্তে অন্গমি 
দেও ম1।” পুত্রের কথা শুনিয়া! শ্চীর মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। 

গৌর স্বীয় সংকল্পের কথ: বিষুগ্রয়। দেবীর নিকট ব্যক্ত করেন 
নাই। কিন্ত সাধবী লোকমুখে সমস্তই শুনিয়াছিলেন। রজনীতে গোর 
শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় দেবী শধ্যায় গমন করিয়। ছুই হচ্ছে 
স্বামীর চরনঘ্বয় ধারণ করিলেন, অশ্রতে গৌরের চরণ প্রাবিত হুইল । 
গৌর নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রীভঙ্গ হইল । উঠিয়। বসিয়া সাঁধরে প্রিয়াকে 
আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, “কীদিতেছ কেন প্রিয়ে ?” বিষুপ্রিয়ার অশ্রু 
উদ্বেলিত হইয়! উঠিল। বক্ষোদেশ ঘন ঘল স্পন্দিত হইতে লাগিল; 
ক রুদ্ধ হইয়| আসিল। উত্তর ন! পাইয়া গৌর আবার ক্রন্দনের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কথঞ্চিৎ শীস্ত হইয়। বিষুগপ্রিয়া কহিলেন 
«কেন, কণদ্িতেছি জিজ্ঞাস করিতেছ ? আমি কি কিছুই গুনি নাই? 
তোমার সন্গ্যাসের সংকল্পের কথ! কি আমি জানি না? হায়! তোমাকে 
পতি পাইয়া! ভাবিতাম আমার মত ভাগ্যবতী আর কেহ নাই । তুমি 
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যে আমার সর্বস্ব । তুমি গেলে কি লইয়া আমি গৃহে থাকিব? কেমন 
করিয়া কণ্টকময় অরণ্যে তুমি বেড়াইবে? কুন্ুমকোমল শরীরে 
কেমন করিয়। তুমি শীতাতপ সহা করিবে? আর কেমন করিয়াই ব! 
বৃদ্ধ! পুভ্রবৎসল। জননীর কাতর ক্রন্দন আমি প্রতিদিন সহ করিব? 
আমার উপরহই যেন তোমার মমত। নাই; কিন্তু তোমার প্রাণাধিক 
মুরারি, মুকুন্দ, শ্রাবাস, হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতিকে কোন্‌ অপরাধে ত্যাগ 
করিয়া যাইতেছ? তাহারা ষে তোমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিবে? 
সংসার ত্যাগ করিতে চাও? তোমার সংসার তে। আমি ! তবে আমারই 
জন্ত তুমি দেশত্যাগী হইতে চাহিতেছ ? বেশ, তুমি দেশাস্তরে যাইও ন৷ 
-আমি বিষ খাইয়। মরিব ।% 

আদরে বিষুপ্রিয়ার নয়নজল মুছাইয়া গৌর বলিলেন, *প্রিয়ে, 
অনর্থক গোল করিও না। কে তোমাকে বলিল, আমি সন্গ্যাস গ্রহণ 
করিব? যদি সন্গ্যাস গ্রহণ করি, ততপূর্বেই তোমাকে বলিব” বলিয়! 
অসংখ্য চুন্বনদ্ানে খিষুপ্রিয়ার মানসিক ভার লঘু করিবার চেষ্ট। 
করিলেন। সমন্ত রজনী প্রণয়ালাপে অতিবাহিত হইল | শেষ রজনীতে 
সাধবা পুনরায় ব্যাকুলভাবে কহিলেন, “আমার ভয়ে মিথ্যা কথা বলিও 
না। বড় ভয় হইতেছে, তুমি আমার অগোচরে পলায়ন করিবে। 
আমার সাধ্য নাই, তোমার কার্ষ্যের প্রতিরোধ করি। আমাকে গ্রবঞ্চনা 
করিও না, নিশ্চয় করিয়া বল, তুমি সংসার ত্যাগ করিবে কি না $” 

তখন হাসিতে হাসিতে গৌর কহিলেন, পপ্রিয়তমে, মন দিয়া আমার 
কথা শোন। পিতামাতা, পতি পত্বী প্রভৃতি জাগতিক সম্বন্ধ সমন্তই মিথ্য। ৷ 
শ্রীকঞ্চের চরণ ভিন্ন মানবের প্রকৃত আত্মীয় কেহ নাই। দৃশ্যমান সমস্তই 
শ্রীকষ্ণের মায়া; তিনিই এক পরমাত্ম!,সর্ধক্র তিনিই প্রকাশিত । তাছাকে 
তর্জনা করিবার জন্ত জীব সংসারে জন্মগ্রহণ করে,কিন্ত জগ্মীগ্রহণ করিয়াই 
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তাহাকে ভুলিয়া! যায়, ফলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। বিষুণপ্রিয়া তোমার, 
নাম। গ্রিয়েঃ তোমার নাম সার্থক হউক, তুমি শ্রীকৃষ্ণ মনপ্রাণ সমর্পণ 
কর। অনর্থক শোক পরিত্যাগ কর।” তখন দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয় 
বিষুপ্রিয়া দেখিলেন, বিশ্বস্তর চতুতূর্জরুপে তাহার সমীপে দণ্ডায়মান, 
রহিয়াছেন। স্বামীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়। দেবী কহিলেন, *আমার পরম 
সৌভাগ্য, পরমেশ্বররূপী তুমি আমাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। 
কিন্তুকোন্‌ পাপে তোমার সেব। হইতে আমি বাঞ্চত হইব ?* দেবী 
রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাহাকে অঙ্কে তুলিয়। লইয়৷ গৌর 
কহিলেন “আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি, যেখানেই আমি থাকি, 
তোমার সঙ্গ কদাচও ত্যাগ করিব ন1।” বিঞুগ্রিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ 
হইলেন। 

কয়েক দিন গত হইলে গৌর নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া 
কছিলেন, “আগামী উত্তরা সংক্রান্তির দিনে আমি সন্যাস গ্রহণ 
করিব। হইন্দ্রাণীর নিকটস্থ কাটোয়। গ্রামে কেশব ভারতী নামে এক 
শুদ্ধসত্ব সন্ন্যাসী আছেন? তাহাঁরই নিক) সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। আমার 
জননীকে আর গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচাধ্য ও মুকুন্দকে এই 
সংবাদ তোমাকে দিতে হইবে।” নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ প্রতিপালন, 
করিলেন। 

গমনের দ্বিন স্থির হইল । শচীদেবী, নিত্যানন্দ, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, 
চন্ত্রশেখর ও মুকুন্দ ভিন্ন কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। নিদিষ্ট 
দিবসের পূর্ব দিন সংকীর্তনে আতবাহিত করিয়! সায়ংকালে গৌর নিজ 
গৃহে আসিয়। উপবিষ্ট হইলেন। গৌরের অভিগ্রায় অবগত ন| 
হইয়।ও সেদিন সকল বৈষ্ণবই তাহাকে দেখিতে আমিলেন। সকলকেই 
পরম গ্গেহে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দিয়। গৌর বিদায় দিলেন। অবশেষে 
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€খোলাবেচ। শ্রীধর একটী লাউ লইয়৷ প্রভুর দর্শনে আসিলেন। সবস্তে 
ভক্তের উপহার গ্রহণ করিয়! গৌর সেই রাত্রিতেই তাহা রন্ধন করিতে 
জননীকে অন্থরোধ করিলেন। দ্বিতীয় গ্রহর রজনীতে সমাগত সকলকে 
বিদায় দরিয়া গৌর ভোজন সমাধা করিয়া শয়ন করিলেন । হরিদাস ও 
গদাধর তাহার নিকট শয়ন করিয়। কহিলেন। শচীমাতার চক্ষুতে 
নিদ্র। নাই, কাদিতে কাদিতে তাহার সমস্ত রান্ত্রি অতিবাহিত হইল। 
চাঁরি দণ্ড রাত্রি থাকিতে গৌর শধ্যাত্যাগ করিলেন? গণদাধর' ও 
হরিদাসও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। গদ্দাধর সঙ্গে যাইবার অশ্ুমতি 
প্রার্থনা করিলে, গৌর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন । শচীমাঁতা দ্বারদেশে 
বসিয়াছিলেন । দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া জননীর হস্তধারণ করতঃ গৌর 
কহিলেন, “ম1, তোমার জন্তই আমার সব হইয়াছে; তোমার খণ আমি 
শোধিতে পারিব ন!। কি করিব মা, জগৎ ঈশ্বরের অধীন; কেহই 
স্বতন্ত্র নহে। সংযোগ বিয়োগ সকলই তীহার ইচ্ছাধীন। আমি 
চলিলাম ম।, আমার জন্ত চিন্তা করিও না। তোমার ব্যবহার ও 
পরমার্থ, সমস্ত ভারই আমার রহিল। 
বুকে হাত দিয়! প্রভূ বোলে বার বার। 
তোমার সকল ভার আমার আমার ॥ 

শচী বাঙনিম্পত্তি না করিয়! কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। 
জননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া! গৌর গৃহত্যাগ করিলেন । আর 
পতিপ্রাণ। বিষুপ্রিয়া? তিনি স্বামীর গৃহত্যাগের বিষয় কিছুই জানিতে 
পারিলেন ন।। 

রজনী প্রভাত হুইল । প্রিয় ভক্তগণ অভ্যাস মতে। প্রভূকে দেখিবার 
জন্ত একে একে তাহার গৃহে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। আসিয়া 
হাহ। দেখিলেন, তাহাতে তাহাদের বুক ভাঙ্গিযা গেল। দেখিলেন, 
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সুতার ন্যায় শচীমাত। গৃহদ্বারে পড়িয়া আছেন-_তাহার নয়ন-বিগলিত 
অশ্রধারায় ভূমিতল সিক্ত হইতেছে । ভক্তগণের আর বুঝিতে 
বাকী রহিল না। সকলে আকুল স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। দেখিতে 
দেখিতে গৌরের সংসারত্যাগ সংবাদ সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া 
পড়িল। দলে দলে লোক গৌরের গৃহে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। 
আতসিয়। দেখিল, গৃহ শুন্য, গৃহদেবতা অস্তহিত। আবালবৃদ্ধবনিত। 
বিহ্বল হুইয়। কাদতে লাগিল। এত দিন যাহার! বৈষ্ণব্দিগের প্রতি 
কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিল তাহারাও অন্তাপ ও 
শোকে অভিভৃত হইয়! রোদন করিয়া! উঠিল। তাহার! কাতর ভাবে 
বলিতে লাগিল, “পাপিষ্ঠ মামরা, এমন লোক চিনিতে পারি নাই ।” 
নিন্দা! থামিল, বিছ্বেষানল নির্বাপিত হইল। 

ভাগীরথী ও অজয়নদের সঙ্গদস্থলে কণ্টক নগরী (কাটোয়।) 
'অবস্থিত। ক্ষুদ্ব নগর, কিন্ত নদুরে ইন্দ্রাণী বিপুল শ্রশ্বধ্য ও সমৃদ্ধির 
গৌরবে দণ্ডায়মান। নগরের জনকোলাহল হইতে দুরে গঙ্গাতীরে এক 
পর্ণকুটীরে নিষ্পৃহ সন্ন্যাসী কেশব ভারতী অবস্থান করিতেছিলেন। সমস্ত 
দিন পথ অতিবাহিত করিয়৷ নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর ও 
্র্মানন্দ সহ সায়ংকালে গৌর তথায় উপনীত হইয়! সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে 
গ্রণিপাত করিলেন। ভারতী দেখিলেন, গৌরের শরীর রোমাঞ্চিত 
হইয়। উঠিয়াছে, তাহার নযনযুগল হইতে “বিরল ধারা বছিতেছে। 
যুক্তকরে গৌর কহিলেন, *প্রতৃ, আমার প্রাণনাথ কৃষককে পাইবার 
উপায় তুমিই কেবল আমাকে বলিয়া দিতে পার। দয়। করিয়া 
আমাকে কষ্ণপ্রেম দান কর।* বলিতে বলিতে অধীর 
কইয়া পড়িলেন। দ্বিগুণ বেগে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাহার সমগ্র 
শরার প্রাবিত' করিয়া! দ্িলঃ ভাবের. আবেগে তিনি উন্মত্ত ভাবে 
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নাচিতে লাগিলেন । দেখিয়া ভারতী বিমুগ্ধ হইলেন। দেখিতে 
দেখিতে এই অদ্ভুত কাহিনী সমগ্র নগরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 
কাটোয়ার যাবতীয় নরনারী গঙ্গাতীরে ভারতীর কুটার সমীপে আগিয়। 
উপস্থিত হইল । গৌর তখনও প্রেমে বিহ্বল । সকলে মুগ্ধ নয়নে 
তাহার দিকে চ।হিয়া রহিল। তাহার প্রেম সেই বিশাল জনসংঘে 
সংক্রমিত হইল । মুহুমুছু: বিপুল ভরিধ্বনিতে ভাগীরথী তীর প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সমাগত নারীগণ সেই নবীন সন্গ্যাসীর কাস্তি 
দেখিয়। মাতৃহদয়ের স্পন্দন অনুভব করিলেন, এবং শোকার্ত হুইয়। 
বলিতে লাগিলেন, “হায়! এই তরুণ যুবক সন্্যাসগ্রহণ করিলে 
কিরূপে ইহার জননী প্রাণধারণে সক্ষম হইবে %? 
ভারতী এতক্ষণ অনিমেষ-লোচনে গৌব্র দেহকাস্তি ও তাহার 

প্রেম-পুলকিত অবস্থ। অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি গৌরকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমি যাহা দোঁথলামঃ তাহাতে আমার 
প্রতীতি হইতেছে, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার গুরু হইবার যোগ্যতা 
আমার নাই। তবে মনে হইতেছে, লোক শিক্ষার জন্ত তুমি এই 
অকিঞ্চনকেই গুরুপরদে বরণ করিবে ।” গৌর কহিলেন, “আমকে 
ছলন। কারও না, প্রত ! অবিলম্বে আমাকে দীক্ষ দান করিয়া কৃষ্ণগ্রেমের' 
পন্থা! দেখাইয়া দেও।” সমঘ্ত রজনী রুষ্ণকথালাপে অতিবাহিত হইল; 
প্রত্যুষে গৌর চন্ত্রশেখরকে সন্ধ্যাসের আয়োজন করিয়৷ দিতে আদেশ 
করিলেন। আয়োজন অচিরেই সম্পন্ন হইল। গোর শিখ৷ মুণগ্ডন 
করিতে বদিলেন। 

তবে মহাপ্রভূ সর্ব জগতের প্রাণ। 

বগিল। করিতে শ্রাশখার অঙ্দ্ধান ॥ 

নাপিত বসিল। আসি সম্মুখে যখনে। 


সন্ন্যাস ১৬৩ 


ক্রন্দনের কলরব উঠিল! 'তখনে ॥ 
খুর দিতে সে স্থন্দর ঠাচর চিকুরে। 
হাত নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দন মাত্র করে ॥ 
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ। 
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন রোদন ॥ 
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারী লোক । 
তাহারাও কাদিতে লাগিল করি শোক ॥ 
কেহ বলে কোন বিধি স্থজিল। সন্ত্যাস। 
এত বলি নারীগণ ছড়ে মহাশ্বীল ॥ 
চৈ: ভাঃ ২৬ অঃ 


নাপিত কিছুতেই শিখ! মুগ্ডন করিত পারে না। স্মন্ত দিনের পর 
সায়ংকালে ক্ষৌরকর্্ শেষ হুন। ক্ষৌরাস্তে ম্বান করিয়। গৌর 
কহিলেন, "আমি স্প্রে কোনও মহাঁজনের নিকট হইতে এই মন্ত্রটি প্রাপ্ত 
হইয়াছি।* বলিয়! ছপ্রে গ্রাপ্ত মন্ত্রটি ভারঙ।র কানে কানে কহিলেন। 
ভারতী বিশ্মিত হইয়! কহিলেন, “এই মন্ত্রটই তো! বটে ? তুমি আমার মুখ 
দিয় মন্ত্রট বাহির করিতে চাও ; তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ হউক*, বলিয়! 
গৌরের কর্ণমূলে কথিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেন। সমাগত জনগণ 
হরিধ্বনি করিয়। উঠিল। তখন অরুণবর্ণ বন পরিধান করিয়া গৌরের 
দেহ স্বর্গীয় দীণ্চিতে উদ্তাসিত হইয়া উঠিল। আপাদমত্তক চন্দনচণ্চিত, 
প্রিব্যমাল্যশোভিত, দণ্ডকমগুলুকর গ্রেমবিগলিতাশ্র সেই গৌর সন্ন্যাসীকে 
থে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল । গৌরের বক্ষোদেশে হস্তাপ্পণ করিয়া ভারতী 
কহিলেন, “্জগৎবামী জনগণকে কৃষ্ণনাম দিয়! তুমি তাহাদিগের চৈতন্ত 
বিধান করিয়াছ। সৈজন্ত আজি হইতে তোমার নাম শ্রীকক্ষচচৈতন্ত কইল" 


চ 


২৬ 
শান্তিপুরে প্রত্যাগমন ও পুরুষোত্তম যাত্র! 


১৪৩১ শকে মাঘ মাসে শুরুপক্ষে গৌর সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। 
সন্গয।স যথারীতি অন্ুষঠিত হইল । প্রেমোদ্ত্রাস্ত সন্গ্যাসী প্রেমের লীলা- 
ভূমি বৃন্দাবন অভিমুখে প্রশ্থিত হইলেন। কোথায় সুদূর যমুনাতীরে 
বৃন্দাবন, আর কোথায় ভাগীরঘ্বীতীবে কণ্টক নগর । পথের ভাবনাহীন 
সন্ত্যাসী আত্মবিস্থৃত ভাবে তিন দিন রাঢ়দেশে ঘুরিয়৷ বেড়াইলেন । 

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা- 
মুপাসিতাং পূর্ববতমৈর্মহড্ভিঃ | 
অহং তরিস্তামি হুরস্তপারং 
তমে। মুকুন্দাভ্বি। নিষেবয়ৈব। 
মহযিবৃন্দ কর্তৃক অবলম্িত সেই পরাত্মনিষ্ঠ ভিক্ষুকা শ্রম 
চি 2 মুকুন্দের চরণসেবা-প্রভাবেই আমি অপার সংসার-পারে 
গগন করিব। 

ভিক্ষুকপ্রোক্ত ভাগবতের এই শ্লোক অনবরত উচ্চারণ করিতে 
করিতে সন্ন্যাসানন্দবিহ্বল গৌর ছুটিয়! চলিয়াছেন। দিবারাত্রি দিগ্িঙ্গিক্‌ 
কিছুই জ্ঞান নাই। নিত্যানন্দ, আচাধ্যরত্ব ও মুকুন্দ কাটোয়] হইতে 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন; কিন্ত তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য 
ছিল না1। এক স্থানে কতিপয় ক্রীড়াপর গোপবালক তাহার গ্রেমবিহবল 
অবস্থা দেখিক্স! পন! হইতেই হরিধ্বনি করিয়া! উঠিল। কাটোয়। 


শান্তিপুরে প্রত্যাগমন ১১৫ 


'তাঁগের পর তাহার কর্ণে হরিনাম প্রবিষ্ট হয় নাই। গোপবালকগণের 
সুখোচ্চারিত হরিধবনি শ্রবণ করিয়া গৌর পুলকিত হইয়া পড়িলেন। 
তিনি তাহাদিগের হস্ত ধারণ করিয়। পুনরায় হরিধ্বনি করিতে অন্থরোধ 
করিলেন। হরিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধবনিত হুইয়! উঠিল । অনন্তর 
গৌর গোপবালকর্দিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ দ্রিজ্ঞাসা করিলেন। 
নিত্যানন্দ পূর্বেই তাহার্দিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার 
পরামর্শনূসারে তাহার! গৌরকে গঙ্গা তীরের পথ দেখাইয়। দিল। গৌর 
সেই পথে ধাবিত হইলেন। তখন অদ্বৈতাচার্ধ্যকে সংবাদ দ্বার জন্ত 
আচাধ্যরত্ব শাস্তিপুরে গমন করিলেন। আচার্্যরত্ব প্রস্থান করিলে 
নিত্যানন্দ গৌরের সম্মুখে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাস 
করিলেন, *শ্রীপাদ, আপনি কোথায় যাইবেন ?* 

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, “তোমার সহিত বৃন্দাবন যাইব ।* গৌর 
কহিলেন, “বৃন্দাবন আর কত দূর ?” 

“এই তো সম্মুথেই যমুনা” বলিয়! নিত্যানন্দ গৌরকে গঙ্গাতীরে লইয়া 
'আসিলেন। গঙ্গাদর্শনে যমুনাভ্রমে গৌরের ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, 
তিনি যমুনার ম্তব পাঠ করিতে লাগিলেনঠু। ইতিমধ্যে আচাধ্যরত্বের 
নিকট সংবাদ পাই! অদ্বৈতাচাধ্য নূতন কৌপীন ও বরির্রবাস সহ তথায় 
উপস্থিত হইলেন। অগ্থৈতাচাধ্যকে দেখিয়! গৌর কহিলেন, “আচাধ্যঃ 
আমি যে বুন্ধবনে আসিয়াছি, তাহ। (তুমি গানিলে কি প্রকারে?” 
আচার্য কহিলেন, “যে স্থানে তোমার অধিষ্ঠান তাহাই বুন্দাবন। আমার 
সৌভাগ্যবশতঃ গঙ্গাতীরে তোমার আগমন "হইয়াছে ।” তখন গৌর 
“নিতাইর ছলন। বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কুট হইলেন ন!। অধৈতাচার্যয 
নিত্যানন্দ ও গৌরকে লইয়া হ্ব-গৃছে গমন করিলেন। আার্যগৃহিণী 
শীত! দেবী পরম যত্বে রন্ধন করিলেন। জোঞ্চনকালে অধৈত, মিত্যানচ্ধ 


১১৬ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ 


ও গৌরের মধ্যে নানাবিধ রহম্তালাপ হুইখ। ভোজনান্তে গৌর শয়ন 
করিলে আচাধ্য তাছার পাদসংবাহনের অনুমতি চাহিলেন। .তখন-- 
“সক্কোচিত হঞ্া প্রভু কহেন বচন 
বহুত নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন 1” 

আচার্য ক্ষুপ্ন হইলেন। 

সন্ধ্যা সমাগত হুইল। দলে দলে লোক গৌরকে দর্শন করিবার 
জন্য অধৈতগৃছে আসিয়া! উপস্থিত হইল। সংকীর্তন আরব হইল। 
আচাধ্য-. 

কি কহবরে সখি আজুক আনন্দওর। 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

এই পদ গাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । কীর্তনকালে গৌর কৃষ্ণ- 
বিরহজাল! তীব্র ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। জ্বাল! বদ্ধিত হইতে 
লাগিল, অবশেষে গের মুস্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন, এবং ক্ষণকাল' 
পরে মুঙ্ছ!ভঙ্গ হইলে “বোল বোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
এক প্রহর রাত্রি কলে কীর্ভঘন ভঙ্গ হইল। 

অদ্বৈতকে গৌরের আগমন-সংবাদ দিয়। আচাধ্যরত্ব নবদ্বীপে শচী- 
মাতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। পরদিন শচীমাত৷ ভক্তগণসহ আসিয়া, 
উপস্থিত হইলেন। গৌর মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গে গ্রণত হইলেন; জননী পুত্রকে. 
ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের মুগ্ডিত মণ্তক, 
দেখিয়। তিনি শোকে বিহ্বল হইলেন ; অশ্রুতে নয়ন ভরিয়। গেল, মনের 
সাধে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করা ঘটিল ন|। কাদিতে কাদিতে মাতা কহিলেন, 
“বাপ. নিমাই, যদি বিশ্বরূপের মতে! আমার প্রতি নিষ্ঠরাচরণ কর, যদি 
আমাকে দর্শন না দেও, তাহ! হইলে আমার মৃত্যু হুইবে।” রোদন 
করিতে করিতে গৌর কহিলেন, “মা, বুঝিয়াই হউক, আর ন! বুঝিয়াই 
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ছুউক, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি 
কখনও 'উদান্য অবলম্বন করিতে পারিব না। তুমি যাহা আজ্ঞা! করিবে, 
আমি তাহাই করিব ; তুমি যেখানে বলিবে, আমি সেখানেই থাকিব ।” 
পুত্রের মধুর বাক্যে জননী প্রীতা হইলেন । 

সংকীর্তনানন্দে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল ।. এক দ্দিন গৌর 
ভক্তগণকে একত্র করিয়া কহিলেন, পজামি সন্প্যাস গ্রহণ করিয়াছি বটে, 
কিন্তু মাতাঁকে ও তোমার্দিগকে আমি কখনও ত্যাগ করিতে পারিব ন1। 
পরস্ত সন্ন্যানীর পক্ষে জন্সস্থানে কুটুণ্ব-পরিবেষ্টিত হইয়। বাস করাও 
অবিধেয়। তোমরা সকলে যুক্তি করিয়। এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে 
তোমাদ্দিগকেও ত্যাগ করিতে ন! হয়, অথচ সন্যাসীর ধর্ম-রক্ষাও হয়।” 
তখন অছৈত প্রমুখ ভক্তগণ শচীদেবীর নিকট গমন করিষা সমন্ত তাহাকে 
নিবেদন করিলেন। শচীদেবী চিন্ত। করিয়! কহিলেন, “নিমাই এখানে 
থাঁকিলেই আমি সুখী হই। কিন্ত লোকে যদি তাহার নিন্দা করে, 
তাহ! অসহা হইবে । আমার মনে হয়, নিমাই য্দি নীলাচলে বাস করে, 
ভাহ1 হইলে দুই দিক্‌ রক্ষা হয়। নবদ্বীপ হইতে প্রায়ই লোক নীলা'চলে 
যাইতেছে। তাহাদের নিকট আমি বাছার সংবাদ পাইব। তোমরাও 
তথায় যাতায়াত করিতে পারিবে । মাঝে মাঝে নিমাইও গঙ্গান্নানো- 
পলক্ষে এখানে আদতে পারিবে ।” 

তাহাই স্থির হইল। গৌর ভক্তগণকে [দায় দিলেন। তখন 
কাদিতে কাদিতে হরিদাস কহিলেন, “তুমি নীলাচলে গেলে আমার গতি 
কি হইবে? পাপিষ্ঠট বন আমি, আমার নীলাচলে স্থান নাই; কিন্তু 
তোমাকে ন1 দেখিয়া আমি বাঁচিব কিরূপে ?* গৌর সদয় ভাবে 
কছিলেন, “জগন্নাথ দেবের অনুমতি লইয়া আমি তোমাকে পুরুযোতাম 
'ইয়। যাইব ।* 


১১৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈতম্য 


বিদায়ের দিন সমাগত হুইল । জননী ও ভক্তগণকে হছুঃখসাগরে 
নিক্ষেপ করিয়|। গৌর, নিতযানন্দ, জগদানন্দ, ও মুকুন্দদত্ত সহ শাস্তিপুর 
ত্যাগ করিলেন। 
শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া গোর সঙ্গিগণ সহ দক্ষিণাভিমুখে চলিতে, 
লাগিলেন। আগঠিসাঁর নগরে অনন্ত পণ্ডিত নামক এক সাধু ব্রাঙ্ষণের' 
গৃহে এক রাত্রি অবস্থান করিয়। গঙ্জাতীর দিয়া চলিতে চলিতে 
অবশেষে তাহারা ছত্রভোগে উপনীত হইলেন। ছত্রভোগে গঙ্গা 
শতমুখী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত ছিলেন, এবং তথায় এক' 
শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন। লিঙ্গের নাম অন্থুলিদ। ভগীরথের 
গঙ্গানয়নকাঁলে গঙ্গাবিরহ-বিধুর শঙ্কর গঙ্গাথেষণে বহির্গত হইয়! 
ছব্রভোগে তাহার দর্শনলাভ করেন। অন্ুরাগ-বিহ্বল শঙ্কর গঙ্গার 
দর্শনগ্রাপ্ডিমাত্রই তন্মধ্যে পতিত হন, এবং অনুরাগে বিগলিত হুইয়া 
জলরূপে গঙ্গার সহিত মিশিয়া যান । তদবধি সেই স্থান অন্বুলি- 
ঘাট নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। গৌর অন্ুলিঙ্গ-ঘাটে ম্নীন করিয়া 
পরিতৃপ্ত হইলেন। তাহার ন্নানকালে ছত্রভোগের জমিদার রামচন্দ্র খা 
চতুর্দোলায় সেই পথে গমন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র গৌরের ভেজঃপূর্ণ 
কান্ত দেখিয়! মোহিত হইলেন, এবং চতুর্দবোল! হইতে অবতরণ করিয়! 
কুদ্তন্নান গৌরের চরণে প্রণিপাত করিলেন। গৌর তথন গঙ্গা দর্শনে, 
ভাবাবিষ্ট। রামচন্দ্র যখন তাহার চরণমূলে গ্রণত, তখন “হ]1 হ1 জগন্নাথ” 
বলিয়! তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। কথঞ্চি প্ররৃতিস্থ হুইয়। তিনি' 
নীলাচলে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়। দিবার জন্ত রামচন্দ্র থাকে অন্ুরোধ' 
করিলেন। রামচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, গুভূর আজ্ঞ দাস যথাসাধ্য 
পালন করিবে । বিস্ত খড় ব্ষম সময় পড়িয়াছে। রাঁজায় রাজা য় যুদ্ধ 
1হিক্কাছে, এখন পুরীর পথে বেহু যাইতে সাহস করেনা। জঙ্ুগ্রহ- 


পুরুষোত্তম যাত্রা! ১১৯ 


পূর্বক এ দীনের গৃহে আজি অবস্থান করুন। আজ রাব্রিতেই আমি 
আপনাকে নীলাঁচলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিব ।* 


রামচন্দ্রের নির্বন্ধতাতিশয্যে সকলে তাহার গৃছে গমন করিলেন ঃ 
রামচন্জ্র সকলকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়! রাত্রিকালে নৌকা- 
যোগে পুরুষোত্তমাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। নৌকায় নিরবধি সংকীর্তন 
চলিতে লাগিল। কতিপয় দিবসাস্তে নৌকা উৎকল দেশে প্রয়াগঘাটে 
উপস্থিত হইল। সকলে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে 
লাগিলেন এবং কিয়দ্িনাস্তর তাহারা স্বর্ণরেখ! নদীতীরে উপস্থিত 
হুইলেন। স্থবর্ণরেখ! পার হুইয়। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ কিছু পশ্চাতে 
পড়িয়া রহিলেন। গৌর সকলের অগ্নরে যাইতেছিলেন। গপশ্চাৎ 
অবলোকন করিয়! তাহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া অপেক্ষা! করিতে 
লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়! জগদানন্দের সহিত 
অগ্রসর হইতেছিলেন। গৌরের সন্না'সের দণ্ড জগদানন্দের নিকট ছিল। 
জগদানন্দ দণ্ড নিত্যানন্দের হন্ডে দিয়া কহিলেন, “নিতাই, তুমি অগ্রসর 
হও» আমি প্রভুর জন্ত কিছু ভিক্ষা! করিয়া আনি।” দণ্ড হস্তে লইয়া 
নিতাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে খণ্ড থণ্ড করিয়া দণ্ডখখান৷ 
তাঙিয়। ফেলিলেন। জগদানন্দ ফিরিয়া আদিয়। ভগ্রদণ্ড দেখিয়া শু 
হইলেন। উভয়ে অগ্রসর হুইয়। গৌরের সহিত মিলিত হইলে দণ্ড ভগ্ন 
দেখিয়৷ গৌর কারণ পিজ্রাস। করিলেন। নিতাই কহিলেন, “একখান! 
বাশ ভাঙ্গিয়াছি, যদ্দি ক্ষম! করিতে ন! পার, দণ্ড বিধান কর।” গোর 
কোপ প্রকাশ করিয়৷ কহিলেন, “আমার সম্ছলের মধ্যে ছিল এক দৃপ্ত, 
তাহাও তোমর! ভাঙ্গিয়! ফেলিলে। আমার সঙে তোমরা কেহুই যাইতে 
পাইবে ন!। হয় তোমর! আগে যাও, ন! হয় আমি আগে যাই।” মুকুন্ 
কহিলেন *্ভুমিই আগে যাও।* গৌর. একাকী অগ্রসর হুইলেন। 


১২০ প্রেমাবতার গ্ীচৈতম্থয 


জলেশ্বরে শিব-বিগ্রহ দর্শন করিয়া গৌর ক্রোধ বিস্বত হইলেন, এবং 
শিবপ্রেমে বিহ্বল হইয়া ভক্তগণ সহ বিগ্রহ-সমীপে নৃত্য ও কীর্তন 
করিলেন। জলেশ্বর হইতে ভক্তগণ সহ বহির্গত হইয়! গৌর রেমুণায় 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তথায় গোপীনাথ বিগ্রহকে প্রণামকালে 
গোপীনাথের শিরস্থ পুষ্পচুড়া খ্খলিত হইয়া গৌরের মন্তকে পতিত 
হইল। গৌর হষ্ট মনে বহু ক্ষণ গোপীনাথ-সম্মুথে নৃত্য ও কীর্তন 
করিলেন দেখিয়া গোপীনাথের সেবকগণ বিশ্মিত হইল। 


রেমুণার গে।পীনাথ প্ক্ষীরচোরা গোপীনাথ* নামে বিখ্যাত । 
কীর্তনাস্তে গৌর ভক্তগণ-সমীপে গোপীনাথের ক্ষীরচুরির উপাখ্যান 
বিবৃত করিয়! গোপীনাথের ক্ষীর-প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, এবং ভোজনান্তে 
পুরুষোত্বম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।*% 


গভক্তচুড়ামণি মাধবেন্্রপুরী বুন্দাবনে গোবদ্ধন পর্বতের উপরিভাগে এক বৃক্ষতলে 
উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক গোপবালক ছুপ্ধভাও হন্তে হাসিতে হাসিতে তাহার 
সমীপে গমন করিয়া বলিল, “পুরী ক্ষুধার্ত হইয়াছ, ও এই ছুপ্ধ পান কর।” ক্ষুধা 
পুরী, বালকের পরিচয় লিজ্ঞাসা করিলে বালক কহিল, “আমি এই গ্রামের অধিবাসী, 
আমার গ্রামে কেহ অনাহারী খ।কিতে পারে না। যাহারা যান্র। করে না, তাহাদিগকে 
জাম আহার দ্রেই।” বনিয়। বালক প্রস্থান করিল, কিন্তু ছুখ্$ভাণ্ড লইতে আর 
ফিরিয়! আসিল ন।। রান্রিকালে বালক ম্বপ্পে মাধবেন্রের সমীপে আবিভূততি হইল, 
এবং ভাহাকে এক কুগ্র মধ্যে লইয়া কহিল, “পুরী, বহু দিন যাবৎ আমি এই কুত্রমধ্যে 
তোমার অপেক্ষায় আছি। আমার নাম শ্রীগোপাল। ব্জজ আমাকে শৈলোপরি 
গ্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন ; কিন্ত আমার মেবক য়েচ্ছভয়ে আমাকে এই কুগ্রমধ্যে রাখিয়। 
পলায়ন করিয়াছে। তুমি আমাকে পুনরায় পর্বতের উপরে লইয়া যাও ।” প্রাতঃকালে 
পুরী গ্রীমের লোকজন ড।কিয়া সেই কুস্তমধ্যে বেশ করিলেন এবং তথায় মৃষ্তিক! ও 
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অনস্তর সকলে যাজপুরে উপনীত হুইয়া বৈতরণী নদীতে ম্বান 
করিলেন। যাঁজপুরে বহুসংখ্যক দেবমন্দির বিরাজমান। গৌর একাকী 
সন্ত দেবালয় পরিদর্শন করিয়। ভক্তগণসহ পুনর্ষিলিত হইলেন। 





তূণে আচ্ছন্ন এক বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। পুরী বিগ্রহ লইরা গিরা শৈলোগপরি তাহার 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন পরে মাধবেন্দ্র পুরী পুনগাব স্বপ্ন দেখিলেন, গোপাল 
ভীহার নিকট আবিভূর্ত হইয়া কহিলেন, প্পুরী, তুমি নান। তীর্থের জলে আমায় 
সান করাইয়াছ, কিন্ত আমার শরীরের তাপ বাইতেছে না। তুমি নীলাচলে বাইয়া 
হবয়ং আমার জন্ট মন্্মজ চন্বন সংগ্রহ করিয়া আন।'” মাধবেন্্র দেবাদেশে ওডুদেশে 
গমন করিলেন। পথিমধ্যে রেমুণার উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ দর্শন করিলেন। গো গীনাখের 
'সেবকের নিকট গোঁগীনাথের ভে'গ অমৃতকেলি নামক ক্ষীরের বৃত্তানস্ত অবগত হ্ইয়! 
পুরী ভাবিলেন, “যদি অযাচিত ভাবে একটু ন্বীর প্রাণ্ড হই, তাহ! হইলে তাহার 
স্বাদ জানিয়। আমার গোপালের জন্য ত্দ্রপ ব্বস্থ। করি।” রান্রিকালে গেলীনাংণের 
পুজারী ব্ব-প্র দেখিল গোপীনাথ তাহাকে বলিতেছেন, “আমার ভল্ত মাধবপুরী 
হাটে বসির! আছে। আমার ভোগ হইতে একটু ক্ষীর হইয়া আমি তাহার জন্ 
লুকাইয়। রাখিয়ছি। আমার ধড়ার অঞ্চলে সেই ক্গীর আছে। তুমি গাহ! লইয়। 
সত্বর গিয়া মাধবেজ্ত্রকে দান কর।” গ্রভীর রজনীতে উঠিয়া পু্জারী গেদৌনাথের 
অঞ্চলে ক্ষীর প্রাপ্ত হইজ্েন, এবং ত্বরিতপদে মাধবেন্দ্-সমীপে গমন করিয়। গাহাকে 
সেই ক্ষীর প্রদ্দান করিলেন, এবং তাহার প্রতি গোগীনাথের অপার স্লেছের কথ! 
বিবৃত করিলেন । প্রেসপুলকিত পুরী ক্ষীর ভক্ষণ কঠিয়া মগয়জ চন্দন সংগ্রহোদ্দেশে 
পুরুযোত্তম অভিমুখে গমন করিলেন। চন্দন সংগ্রহ করিয়! বৃন্দ বন প্রত্যাগগমনকালে 
পুৰরার রেমুণায় উপস্থিত হইলে রাত্রিকালে স্বপ্র দেখিলেন, গোপাল তাহাকে কহিতেছেন 
»পুরী, চন্ধন আমি প্রাপ্ত হইলাম। গোগীনাথ ও আমার একই অঙ্গ, তোমার ঢচ্গন 
তুমি গোগীনাথফে দান কর। তাহাতেই আমার গাঞ্জতাপ বিদ্বুরিত হইবে।” 
সাধবেন্ত্র সংগৃহীত সমস্ত চন্দন গোগীনাথকে প্রদান করিলেন। 


৮২২ প্রেমাবতার শ্ীচৈতৈন্য 


যাজপুর হইতে কটক হইয়া সকলে সাক্ষিগোপালে উপস্থিত হুইলেন। 
নিত্যানন্দ সাক্ষিগোপালের ইতিহাঁন গৌরের নিকট বিবৃত করিলেন ।* 
সাক্ষিগেপালকে প্রণাম করিয়া পরদ্দিন প্রত্যুষে সকলে ভূবনেশ্ববাভিমুখে 


ভি 





* পুর্ববকালে বিছ্যানগরের অধিবাসী এক সম্ত্রাণ্ড বৃদ্ধ ও এক হীনবংশী্ ব্রাহ্ষণ- 
যুবক একত্র তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। বিদেশে বুবক বৃদ্ধের বহু শুশ্রষা করে। বৃন্দাবনে 
বৃদ্ধ তাহার শুশ্রধায় প্রীত হইয়া তাহার সহিত স্বীয কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত 
হন। যুবক বৃদ্ধের কাব বিশ্বস ন। করি! কহিলেন, "আপনি সন্রাস্ত কুলীন, 
হীনবংশীয় লোককে আপনি বগা! সম্প্রদান করিবেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
তবে যদি আপনি গোপালদেবের সমক্ষে শপথ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার 
কথায় আমি বিশ্বান করিতে পাবি। কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ বৃন্দাবনে গোপালের সম্মুখে 
কম্াপান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । দেশে প্রত্যাগত হইয়া বৃদ্ধ পুত্রগণেব নিকউ 
স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথ। বিবৃতি করিলে, পুত্রগণ মহারুই হইয়! উঠিল। ত্রাহ!রা হীনবংশে 
ভগিনীদান করিতে শ্বীকৃত হইল না। যুবক বৃদ্ধকে হ্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা ম্মরণ 
করাইয়া দিলে, তাহার পুত্রগণ যুববকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল । এবং বৃদ্ধ 
কহিলেন, “কি প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি আমার শ্মরণ নাই ।”” জুদ্ধ যুবক বলিয়! ফেলিলেন, 
“যদি গোপাল নিজে-সাক্ষা দেন তবে স্মরণ হইবে?” বুদ্ধের পুত্রগণ কহিলেন, শ্যর্দি 
গোপ:ল নিজে সাক্ষ্য দেন, তবে তোমার নিকট ভগিনী সম্প্রদানে আমাদের আপি 
হইবে না। নিরুপায় যুবক বৃন্দাবনে পরমন করিলেন, এবং একমনে গোপালের 
আরাধন| করিতে লাগিল্নে। গোপাল তুষ্ট হইযা সাক্ষ্য দিবার জন্ত যুবকের সহিত 
বিদ্ভানগরে আগমন করিলেন। কথ! ছিল, যুবক ফিরিয়। চাহিবেন না; চাহিলে 
গ্রোপাল পধিমধ্যে আর অগ্রনর হইবেন না| বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়। যুবক 
জমক্রমে পশ্চাতের দিকে চাহিলেন, গোপাল-বিগ্রহ পথিমধ্যে নিশ্চল হইয় দীড়াইয়। 
ছিলেন ॥ পরদিন সমগ্র নগরবাসীর সম্মুখে গোপ'ল বৃদ্ধের প্রতিজ্ঞার সাক্ষা দিলেন ॥ 
বৃদ্ধের পুরণ তখন বিনা আঁপত্তিতে যুবকের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিল। বৃদ্ধ ও 
যুবকের প্রার্থনায় গোপাল বিগ্ভানগরেই রহিয়। যন । তথা হইতে উৎ্কল রা! 
পুকষোতম ঠাহাকে কটকে স্থানাভ্তগিত করেন। 


পুরুষোত্বম ঘাত্র। ১২৩ 


যান! করিলেন * ভূবনেশ্বরকে প্রণাম করিয়া গৌর তক্তগণসহ কমলপুরে 
উপনীত হইলেন। কমলপুব হইতে জগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখিতে 
পাইয়৷ গৌর প্রেমপুলকিত হইয়া উঠিলেন। কখনও ভীষণ রবে বারংবার 
হুক্ক।(র করিতে লাগিলেন, কখনও ধবজার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়। 
বলিতে লাগিলেন_ 
“প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুবঃ ম্মেরবজ্ঞারবিন্দে। 
মামালোক্য ন্মিতসুবদদনে। বালগোপালমুর্তিঃ ॥৮ 
প্রাসাদের অগ্রমূলে শ্রীবালগোপাল আমাকে দেখিয়। হাসিতেছেন। 
অবশেষে এই গ্লে।ক পড়িতে পড়িতে উন্মহের মত মন্দিরা ভিমুখে ধা বিজ্ঞ, 
হইলেন। কতবার স্থলিত পদে পথিমধ্যে ধবাশায়ী হইলেন, দৃক্পাত 
নাই। গৌর ছুটিয়। চলিলেন। পরিশেষে আঠারনালায় উপস্থিত হইয়া 
কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয| ভক্তগণকে কহিলেন, “বন্ধুগণ, তোমাদের 
কূপাতেই আমি জগনাথ দর্শন করিতে পাইলাম। এখন হয় তোমর 
আগে যাঁও, না হয়আমি আগে যাই।” মুকুন্দ কছিলেন, "তুমিই আগে 
যাও।” গৌর একাকী মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
গৌর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। জগন্নাথ, স্থভদ্র। ও সন্কর্ষণ- 
মুত্তি প্রাণ ভরিয়! দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে আরাধ্য দেবতাকে 








* শিব এক সমষে কাশীরাজ নামক বারাণসীর একরাজার তপস্ায় শীত হইয় 
বর প্রদান বরেন, যে তিনি যুদ্ধ বৃষ্ণকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। বরদান করিয়। 
শিব সদগবলে তাহার পশ্চ'ৎ পশ্চাৎ রহিভ্নে। প্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ কালে সমস্ত অবগত হইয়া 
দুতর্ণন চক্রত্যাগ করিলেন। চক্র কাণীরাজের মস্তক খণ্ডিত করিয়৷ শিবের গশ্চাৎ 
ছুটিল। শিব তখন প্রীকৃষের শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
ওড্রদেশে «একারমঁক বন” নামক দান করিলেন। তাহাই ভুবনেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


১২৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ 


'ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্ত দুর্দমনীয় ইচ্ছা! সঞ্জাত হইল । গৌর বিগ্রহ 
ভিমুখে লন্ফ প্রদান করলেন। তাহার উদ্বেল অশ্রু চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়িল। কিন্তু লন্ফ প্রদণানমাত্র সংজ্ঞালোপ হইল। এদ্দিকে 
মন্দিরের প্রহরিগণ তাহাকে জগন্নাথের অভিমুখে লক্ষ প্রধান করিতে 
দেখিয়! তাহাকে গ্রহার করিবার জন্ত ছুটিয়া আসিল । পুবীর অধিপতির 
সভাপগ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তখন জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন । তিনি 
গৌরের অবস্থ। লক্ষ্য করিয়া প্রহবীদিগকে নিষেধ করিলেন "এবং 
স্বয়ং অগ্রসর হুইয়] তাহাঁব নিশ্েষ্ট-বপুঃ স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন । 
গৌরের মুচ্ছাভঙ্জ হইল ন1। সার্বভৌম গ্রহরিগণের সহায়তায় সেই 
লংজ্ঞাহীন সন্গ্যাসীদেহে স্বীয় গৃহে লইয়া! গেলেন। পথিমধ্যে নিত্যানন্দ, 
জগদানন্? ও মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা মন্দিরেব দ্বারদেশ 
হইতে জগন্লাথদেবকে প্রণাম করিয়া গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। 
সার্বভৌম সকলকে সাদবে গ্রহণ করিলেন। সকলের শুশ্রযায় গৌর 
সংজ্ঞলাভ করিলেন এবং সার্বভৌমকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া 
কহিলেন, “আজি হইতে আমি আর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিব নাঃ 
গরুড়-স্তত্তের পশ্চাৎ হইতেই ঠাকুব দর্শন করিব । আজি যদি আমি 
লম্ফ দিয়! জগগ্নাথ-বিগ্রহ ধরিতে পারিতাম, তাহ। হইলে কি সঙ্কটই ন। 


হইত ।” 


মধ্য পর্থ 


সার্বভৌম-মিলন 


বাসুদেব সার্বভৌম উৎকলরাঁজের সভাপগ্ডিত। তাহার জঙ্স্থান 
নবদ্বীপ । গৌরভ্ক্ত গোপীনাথ আচার্য তাহার ভগিনীপতি। দৈবষোগে 
গোপীনাথ আচাধ্য এই সময়ে পুরীধামে উপনীত হইলেন । সার্বভৌম 
গোপীনাথের নিকট গৌরবের সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া সন্তষ্ট হইলেন, 
এবং নিজের মাতৃঘষার গৃহ তার বাসের জন্ত নির্দিষ্ট করিয়। দিলেন। 

সার্বভৌম শঙ্করাচাধ্যের মতাবলম্বী অছৈতবাদী ছিলেন। এক দিন 
গোপীনাথের নিকট শুনিলেন, গৌর ভারতীসম্প্রদায়তুক্ত- কেশব 
ভারতীর নিকট মন্ত্রদীক্ষ! গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিয়া কহিলেন, 
*ভারতীরা তো! সর্বোচ্চ সন্গ্যাসী-সম্প্রদায় নহে ।” গোপীনাথ কহিলেন, 
“ইহার বাহাপেক্ষা নাই বলিয়াই বড় সম্প্রদ্দায় উপেক্ষা করিয়াছেন ।” 
তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন, “এই তরুণ বয়সে ইনি সন্গ্যাস রক্ষা করিতে 
পারিবেন.তো। ? ভাল আমি ইহাকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইয়া সত্বরই 
অহ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইয়। দিব । যদি ইচ্ছ। করেন, তাহ! হইলে 
উত্তম মম্প্রদায়তুক্ত মহা পুরুষের নিকট পুনঃসংস্কত হইয়! মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ 
করিতেও পারিবেন ।* | 

গোপীনাথ দুঃখিত হইয়! কহিলেন,” সার্বভৌম, তুমি এখনও. ইঁহাকে- 
'চিনিত্ে পার নাই । যদি ঈশ্বরের কপ! হয়,তাহ। হইলে জানিতে গারিবে, 
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ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার |” সার্বভৌম কহিলেন, “তোমার চৈতন্ত 
মহাভাগবত, সন্দেহ নাই; কিন্ত কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথ। 
'শীস্কে নাই।” গোপীনাথ কহিলেন, “কৃষ্ণ প্রতি যুগেই অবতার গ্রহণ 
করেন, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ( ১৯৮০) 

আসন্‌ বর্ণান্ত্রয়ে। হাস্য গৃহৃতোহনযুগং তঃ | 

শুক্নে। রক্তস্তথাপীত ইদানীং কুষ্ণচতাং গতঃ ॥ 

গর্গধষি নন্দকে বলিয়াছিলেন,“তো মার পুত্র প্রতি যুগেই তন পরিগ্রহ 

করিয়া থাকেন। অন্য তিন যুগে ইহার শুরু, লোহিত ও পীত, এই 
্রিবিধ বর্ণ; আধুন! কৃষ্ণত্ প্রাপ্ত হুইয়াছেন। 

ইতি দ্বাপর উব্বীণ স্তবস্তী জগদীশ্বরং | 

নানাতন্ত্রধিধানেন কলাবপি যথা শ্বণু॥ 

কষ্ণবর্ণং ত্বিষ। রুষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদং। 


যজ্ঞ সন্কীর্তনপ্রায়ৈ ধজন্তি হি স্থমেধসঃ ॥ ১১৯২৮ 
হে রাজন্, এই প্রকারে দ্বাপর যুগে জগদীশ্বরের স্তব করিয়। 
'খাকেন। সম্প্রতি নানাতন্্র খিধান দ্বারা কলিকালের পৃজজাবিধির 
অবধান কর। বাহার মুখে কৃষ্ণ এই ছুই বর্ণ নিরন্তর ধ্বনিত হয়, বাহার 
কাস্তি গৌর এবং ধিনি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অন্ত্রপার্ষদ সমদ্িত, স্থমেধাগণ 
'নামকীর্তনরূপ যজ্ঞ দ্বার। তাহার উপাসন। করিয়া! থাকেন। 
মহাভারতে ভগবানের এই সমন্ত নামের উল্লেখ আছে £--. 
স্থবর্ণ-বর্ণে। হেমাঙজে। বরালশ্চন্দনালদী। 
সন্তাসকৃৎ সমঃ শান্তে! নিষ্ঠাশাপ্তি-পরায়ণঃ ॥ 
কিন্ত তোমার সহিত এ সমস্ত আলোচনায় লাভ নাই । উর 
ভূমিতে বীঞ্জ বপন করিলে তাহ! অন্কুরিত হয় না। তোমার উপর যখন 
উশ্বর-ককপ। হইবে তখন আপন! হইতেই তুমি এ সমস্ত বুঝিবে |” 


সার্ব্বভৌম-মিলন ১২৭ 


গৌর গোঁপীনাথের নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 
পভট্রাচার্যের আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ । আমার সন্যাস-ধর্ম যাহাতে 
রক্ষ। হয়, তিনি তাহার বিধান করিতে চাহেন। ইহাতে আর 
দোষ কি?” 

একদিন সার্বভৌম শিস্গণকে বেদান্ত অধ্যাপনা করিতেছেন, 
গৌর পার্খে বসিয়া আছেন। সার্বভৌম গৌরকে কহিলেন, *বেদাস্ত- 
শ্রবণ ঈন্নাসীর ধর্ম, তুমি নিরস্তর আমার বেদান্ত পাঠ শ্রবণ করিও। 

গৌর কহিলেন, “আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব ।” 
সাত দিন ধরিয়া গৌর সার্বভৌমের বেদান্তবাথ্য। শ্রবণ করিলেন, কিন্ত 
ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অষ্টম দিনে সার্বভৌম কহিলেন, “তুমি 
তে। মৌন হুইয়াই আছ, বুঝিতে পারিতেছ কি? গৌর ক হলেন, *না, 
আমি বুঝিতে পারিতেছি নাঁ। আপনার আদেশ মত কেবল শুনিয়! 
যাইতেছি, কিন্তু আপনার অর্থ বুঝিতে পারিতেছিন।। হুত্রের অর্থ 
আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার কৃত ব্যাথ্য। শুনিয়৷ মনে 
দ্বন্ব উপস্থিত হয়। শ্বত্রের অর্থ প্রকাশ করাই ভাস্তের উদ্দেশ্য । কিন্তু 
আপনার ভাসতে স্থত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, হুত্রের মুখ্যার্থ না 
করিয়! আপনি কল্পিত অর্থ করিতেছেন। উপনিষদের অর্থ ব্যাদস্থত্রে 
প্রকাশিত। আপনি ব্যাসন্ত্রের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পন! 
করিতেছেন, শব্দের অভিধাবৃন্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছেন। লক্ষণার্থ করিলে বৈদিক বচনের স্বতঃপ্রামাণ্যহানি হয়। 
্রক্মনিরূপণ বেদ ও পুরাণের লক্ষ্য । '্্রহ্ম বৃহ বস্ত ঈশ্বর-লক্ষণ।” যে 
ভগবান ষড়েশ্বর্যের আঁধার, তাহাকে আপনি নিরাকার বলির! ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। অনেকগুলি শ্রুতিতে ব্রদ্ম নির্বিশেষ বলিয়া কীন্তিত 
হইয়াছেন, সত । কিন্ত সেই সমস্ত শ্রুতিতেই আবার ব্রহ্ধকে সবিশ্বেষ 


১২৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 


বল! হইয়াছে । যে শ্রতিতে ব্রহ্ম অপাপণি ও অপাদ বলিয়। উক্ত 
হইয়াছেন, ভাহাঁতেই আবার তাহাকে অবন ও গ্রহীত] বল। হইয়াছে। 
যিনি শীস্তর চলেন, যিনি সর্ব্ব গ্রহণ করেন, তীহ।কে সবিশেষ বলিতেই 
হইবে। ত্রদ্ধ হইতে বিশ্ব উদ্ভুত, এবং ব্রন্ষেই বিশ্ব লীন হয়। ব্রহ্গ 
অরগতের অপার্দান, করণ ও অধিকরণ--এই তিন কারক । ব্রহ্ম অর্থে 
স্বয়ং ভগবান । এশাস্্রমতে শ্রাকৃষ্ই স্বয়ং ভগবান। সৎ চিৎ 
আননা ঈশ্বরের শ্বরূপ। একই চিৎ-শক্তি ত্রিখিধরূপে প্রকাশিত । 
আনন্বরূপে তাহাকে হল।দিনী বলে, সতরূপে সন্ধিনী ও চিত্রীপে সংবিৎ 
বলে। নব মায়ায় অধীশ্বরঃ জীব মায়াবশ। এহেন ঈশ্বরে ও জীবে 
ভেঙ্ নাই বল! অসম সাহসের পরিচায়ক । শ্শ্বরের বিগ্রহ সচিচদা- 
নন্বাকার। বিগ্রহ যে মানে না, সে পাষণ্ড । পরিণামবাদ ব্যাসমথত্রের 
অভিমত । স্পর্শশণি অবিরুত থাকিয়াও যেমন তাহা হইতে স্বর্ণের 
উৎপত্তি হয়, ঈশ্বরও নিজে অবিকৃত থাকিয়। জগত্য়পে পর্খিত হয়েন। 
বিবর্তবাদ কখনও ব্যামের অভিমত ছিল না। জীবের দেহাত্ম-বুদ্ধিই 
মিথা।, জগৎ কথনও মিথ্য। নছে। প্রণববাকাই মহাবাক্য; 'তত্বমসি, 
প্রাদেশিক বাক্য মাত্র।” 
গৌরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সার্বভৌম বিস্মিত হইলেন, তাহার 
মুখ হইতে আর বচন নিঃস্থত হইল ন1। গৌব পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 
“ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। শ্ীহরির এমনি অনির্বচনীয় গুণ ষে 
আত্মারাম মুনিগণ বিধিনিষেধের অতীত হইয়াও তাহাতে অহৈতুকী 
তি করিয়া থাকেন” 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রস্থা। অপুযুরুক্রমে | 
কুর্বস্ত্যহৈতৃকীং ভক্তি মিখভুতগুণে। হরিঃ ॥ 
ভাগবত ।১।৭।১৬ 


সার্বভৌম-মিলন ১২৯ 


সার্বভৌম গৌরকে এই শ্সোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। গৌর 
শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সার্বভৌম বিস্মিত হইলেন এবং তাহার 
অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্বোপচিত বাৎসল্যভাঁবের 
জন্য লজ্জিত হইয়া! পড়িলেন এবং অতি বিনীতভাবে গৌরের নিকট 
নিজের হাঁনতা স্বীকার করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া প্রথমে 
চতুভূ্জ মুর্তিতে তাহার নিকট প্রকাশিত হইলেন, পরে বংশীবাদন 
শ্যামস্থন্নুর মুদ্তি ধারণ করিয়া তাহার মনঃপ্রাণ হরণ করিলেন। 
কয়েক দিন পরে একদিন অরুণোদয়কালে গৌর হঠাৎ সার্বভৌম- 
গৃহে উপনীত হইলে সার্বভৌম ব্রন্তভাবে গাত্রোথখ।ন করিয়া তাহার 
অভ্যর্থনা করিলেন । গোর তাহাকে জগন্নাথের প্রসাদ দিলেন । 
শুক্বং পর্যৃষিতং বাপি নীতং ব। দুরদেশতঃ। 
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তবাং নাত্র কাধ্যবিচারণা ॥ 
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মন্তথা 
প্রাপ্তমন্নং ভ্রুতং শিষ্টে তভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ। 
বলিয়াই অন্বোতমুখ অন্নাত অকুতসন্ধ্যাবন্দনাদি সার্বভৌম 
তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। 


সার্বভৌম একদিন নিম্নলিখিত শ্লোক ছুইটি জগদানন্দ দ্বার! 
গৌর সমাপে প্রেরণ করিলেন । 
বৈরাগ্যবিগ্ঠা-নিজভক্তিযোগ- 
শিক্ষার্থমেক: পুরুষ: পুরাণঃ | 
শ্রীকফ্খচৈতন্তপরারধারা 
কৃপান্বুধির্স্তমহং প্রপছ্যে ॥ ১ 


: ৩০ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


কালানষ্টং ভ্তিযোগং নিজং ষঃ 
প্রাদুফর্ত,ম্‌ কৃষ্চচৈতন্ুনাম] | 
আখিভূতিস্তগ্ত পারবিন্দে 
গাঢ়ং গাঢ়ং লায়তাং চিত্তভূঙ্গঃ | ২ 
মুকুন্দদত্ত গৌরের নিকট পত্রী পৌছিবার পূর্বে [ভন্ভিগাত্রে শ্লোক 
দুইটা লিখিয়া৷ রাঁখিয়(ছলেন। তাহ আজিও তাহারা ভক্তের মুখে মুখে 
উচ্চারিত হইতেছে । গোব শ্লোক ছুইটা পাগয়াহ ছি'ড়িয়। ফেলিয়াছুলেন। 


২ 
রামানন্দ রায় মিলন 


মাঘ মাসের শুরুপক্ষে গৌর সন্গ্যাস গ্রহণ করেন, এবং ফাল্গুন মাসে 
পুরুযোত্তমে উপনীত হন। ফান্তন ও চেত্র গত হইয়াছে। বৈশাখ মাঁসে 
গৌর বন্ধুধান্ধবাঁদগকে ভাঁকিয়। কহিলেন, “অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে 
আম দক্ষিণে যাইব মনস্থ করিয়াছি । তোমাদের অনুমতি হইলে আমি 
একাকী গমন করিতে চাই |” গুত্যাসন্ন বিচ্ছেদেব আশঙ্কায় ভক্তগণ 
বিষণ্ণ হইলেন। নিত্যানন্দ কহিলেন, একাকী যাওয়া ভাল নহে, 
আমি তোমার সঙ্গে যইব।” গোর উত্তর করিলেন, তোমাদিগের স্নেহে 
আমার কর্তব্যহাশি ঘটিতেছে। জগদানন্দ তো আমাকে বিষয়ভোগ ন! 
করাইয়। ছাড়িবে না। যদি কখনও তাহার বাক্যের অন্তথা! করি, তিন 
দিন সে আমার সহিত বাক্যালাপ করেনা । আমার সন্্যাসছুঃখ 
মুকুন্দের অমহা। দামোদর অনবরত আমার উপর শিক্ষাদণ্ড উদ্যত 
করিয়। আছে। ত'ই আমার ইচ্ছ! কাহাকেও সঙ্গে না লইয়৷ কিছুদিন 
একাকী ভ্রমণ করিয়া আসি।” অনেক বাদানুবাদের পর কৃষ্দাস 


রামানন্দ রায় মিলন ১৩১ 


'নামক এক সরলমতি ব্র।ঙ্গণকে জলপাত্র ও বহির্বা বহিবার জন্ট সঙ্গে 
লইয়া গৌর বিদ্দায় গ্রহণ করিলেন। যাত্রাকালে সার্বভৌম কহিলেন, 
“গ!দবরী-তটে পিগ্ভানগরে রায় রামানন্দ নামক এক তক্ত আছেন। 
তিনি তোমার সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ উপদুক্ষ পাও, তাহার সহিত অবশ্য 
মনশ্ঠ সান্দাৎ করিও 1” 

গোর যেষে গ্রামের ভিতর দিয়৷ গমন করিলেন, তাহার প্রেমবিহবল 
মুনি দেখিয়া ও শ্রেমন্দীত শুনিয়া তথাকার যাখতীয় লোক হরিপ্রেমে 
৯ম্মন্ত হইযা উঠিল। এই সমস্ত লৌককর্তৃক হরিনাম গ্রামাস্তরে 
প্রচারিত হইতে লাগিল। দক্ষিণের গ্র“মে গ্রামে কাতনধুলি উখিত 
হইল। কৃন্মস্থানে উপস্থিত হইয়া গোর কৃত্মমত্তির সম্মুখে প্রেমবিহ্বল 
'আবস্থ।য় নৃঠ্য ও কান্তন কারতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া 
দলে দলে লোক দেবালয়ে সমাগত হইল । 

কুর্মগ্রামে কুর্মনামে এক বৈদি*্* ব্রাঙ্ষণ গৌরকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
গৃহে লইয় গিয়াছিলেন । গোর কুন্মশ্র!ম ত্যাগ করিবার সময় কৃর্মও 
তাহার সহিত যাইতে উদ্ভত হইলেন । গৌর অনেক বুঝাইয়া তাহাকে 
নিরস্ত করিলেন। গৌর প্রস্থ।ন করিবার পরে তাহার দর্শনল।ভের 
আশায় বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগপ্রস্ত ব্যক্তি কুর্মের গৃহে আগিয়। 
উপাস্থত হইলেন এবং গৌব প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন, এবং মূঙ্ছান্তে নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন । এমন সময় 
গৌর ফিরিয়া আসিয়া বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে 
পান্ুদেব সুস্থ হইয়া নীরেগ দেহ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাকে কৃষ্ণনাম 
দিয়! গৌর পুনরায় প্রস্থান করিলেন। 

বাস্থদেবকে অনুগ্রহ করিয়া গৌর গেোদাখরী অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন । গেো(দাবরী দর্শনে তাহাব যমুনার কথ! মনে হইল ; তীরস্থ বনানী 


১৩২ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তয 


দর্শনে বৃন্দাবন স্থতিপথে উদ্দিত হইল। গৌর গোৌদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তাহার, 
তটে উপবেশন করিয়। হরিনাম কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় বিবিধ 
আড়ম্বরের সহিত চতুর্দেলারূঢ় এক ব্যক্তি স্ানার্থ তথায় উপস্থিত 
হইলেন। সন্গ্যামীপদর্শনে তিনি সসন্ত্রমে অবতরণ করিয়া ভক্তিভরে 
প্রণাম করিলেন। গাত্রোথ'ন করিলে গৌর কহিলেন, “তুমিই কি, 
রায় রামাননা ?” 


নবাগত ব্যক্তি উত্তর করিলেন, “সা, আমিই সেই শুদ্রবংশোপ্ভব 
দাস।” তগন উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনপাঁশে বদ্ধ হইলেন। গৌর 
কহিলেন, “সার্বভৌমের নিকট আমি তোমার গুণাবলি সমন্তই শ্রুত 
হইয়াছি, এবং তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্তই আমি এখানে 
আসিয়াছি।” রামানন্দ কহিলেন, “আমার সহচর সহস্র ব্রাহ্মণ তোমার: 
দর্শনমাত্রেই “রুঞ্ নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের নয়ন 
অশ্রুভারাক্রাস্ত হইয়াছে, অঙ্গ পুলকিত হইয়। উঠিয়াছে |” গৌর কহিলেন, 
“পরম ভাগবত তুমি, তোমার দর্শনেই তোমার ব্রাহ্মণগণের মন দ্রবীভূত 
হইয়াছে । আমার মত মায়াবাদী সন্ত্যাসীও তোমার স্পশে কুষ্ণপ্রেমে' 
ভাসমান হইয়ীছে।”» এমন সময়ে রামানন্দ-সঙ্গী ব্রাহ্মণগণ গৌরকে 
ভোঁজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া গৌর রামানন্দকে 
কহিলেন, "আবার যেন দর্শন পাই।” রামানন্দ কয়েক দিন তথায়. 
থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া গ্রণামান্তর বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। সন্ধ্যাকাঁলে রামানন্দের জন্ত গৌর উতৎ্কঠিত হইয়া! আছেন, 
এমন সময়ে রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দুইজনের 
তত্বালাপ আরম্ভ হইল। গৌর কহিলেন “সাধ্য কি, তাহ নির্ণয়, 
কর।” 


রামানন্দ রায় মিলন ১৩৩ 


রামানন্দ -- 
বর্ণ।শ্রমাচাররতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্রারাধ্যতে পন্থা! নান্স্তত্বোৌষুকাঁরণম্‌ ॥ 
বিষুপুরাঁণ--৩1৮৮ 
পরমপুরুষ বিষণ বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হন। 
বর্ণ।শ্রমাচার ভিন্ন তাহার প্রীতি-সাঁধনের দ্বিতীয় পন্য নাই | 
গৌর_-ইহ! বাহ; হার পরে কি বল। 
রাম 
যৎকরোপি যদশ্লাসি যজ্ঞুচোবি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্যাঁস কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
গীত1--৯।২৭ 
হে কৌন্তেয়, যাহ! কর, বাহ খা ও» যাহ1 হোম কর, যাহ! দান কর, 
যে তপন্য। কর, তৎসমস্তহ আমাকে সমর্পণ কব। 
গৌর-_ইহা। বাহিরের কথা, ইহা পরে কি বল। 
রাম” 
আজ্ঞ।য়ৈবং গুণান্‌ দোষাল্গয়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধ্ম।ন্‌ সংত্যজ্য যঃ সর্ববান্‌ মাং ভজেৎ সচ সম্ভম: ॥ 
ভাগবত--১১।১১৩২ 
মৎ্কর্তৃক যাহ! যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষগুণ বিচার- 
পূর্বক তৎ্সমন্ত পরিত্যাগ করিয়! যে ব্যক্তি আমাকে ভজন করেন, 
তিনিই সত্তম। 
সর্ববধর্দান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্য়িস্তামি ম! শুচঃ ॥ 
গীতা---১৮।৬৭ 


১৩৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 
সর্বধর্্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি, 
তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না। | 
গৌর--এও বাহা ; ইহার পরে কি ধল। 
রাম] 
ব্রহ্মভৃতঃ গ্রসন্নাত্ী ন শো্তি ন কাজ্জঠ 
সমঃ সর্বেবষু ভূতেষু মদূভক্তিং লভতে পরাং॥ 
গীতা ১৮৫৪ 
"ধিনি (জ্ঞানমিআ ভক্তিযোগ 'অপত স্বপূর্ন ক ) ব্র্স্বন্ূপ হইয়াছেন 
তিনি কিছুতেই শোক করেন না, কিছু আক।জ্ষা করেন না, তিনি 
সর্বভূতে সমভাবযুক্ত হইয়! আমার প্রতি পরম ভক্তি লাভ করেন।” 
জ্ঞানমিশা ভক্তিই সাধ্যসার। 0. 
গৌর-হহাও বাহিরের কথা; ইহার পরের কথা বল। 
রামা-জ্ঞানশুন্ত ভক্তিই সাধ্সাঁর। 
জ্ঞানে গ্রয়াসমুদপ|স্ত নমস্ত এখ, 
জীখন্তি সন্মুথরিহাং ভবদীয়বার্তীম্‌। 
স্থানাস্থতাঃ শ্রঠিগতাং তঙ্গবাজ্স:নাভি 
ধে প্রায়শোহজিতজিতো'হুপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্‌ ॥ 
শ্রীমদ্তাগবত-_ ১০।১৩ 
জ্ঞাঁনলাভে প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া যাহারা! তোমাকেই কেবল 
গ্রণাম করে, এবং সাধুমুখনিংস্থত ভবদীয় কথা শ্রবণ করিয়া 
কায়মনোবাক্যে সৎপথস্থ হইয়। জীবনধারণ করেন, তুমি ভ্রিভূবন- 
দুল্পরাপ্য হইলেও তাহাদ্দিগের নিকট সুখলভ্য। 
গৌর-ইহাও বাহ; ইহার পরে কি বল। 
রাঁমা--গ্রেমভক্তিই সর্বধন্ম্ের সার । 
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গৌর--ইহাও হয়; কিন্তু ইহার পরে কি ধল। 
রাম।--দান্য)প্রেম সর্বসাধ্যনার | 
যন্নামশ্রুতমাত্রেণ পুমান্‌ ভবতি নিন্মলঃ | 
তম্য তার্থপদঃ কিং ব দাানামবশিষ্যতে ॥ 
শ্রীমন্তা গবত-- ৯৫1১১ 
যাহার নাম শ্রনণমাত্র পুরুষ শির্মল ভয়, তাহার দাসগণের 
আনার কি প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে ? 
গৌর-_ইহা'ও হয়, কিন্তু ইতারও পবে কি আছে বল। 
রাঁমা-সথ্যপ্রেম সর্বসাধাসার। 
ইথং অতাং ব্রঙ্গন্খান্নভূতা। 
দান্যং গতাঁনাং পরদৈবতেন। 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ 
সাদ্ধং বিজহ্‌,ঃ কতপ্‌ণাপুজীঃ । 
শ্রীম্ভা গবত---১০।১২1২১ 
যিনি এইক্বপ ব্রহ্মস্থখান্রভূতিম্বরূপে সাধুগণের নিকট, পরদেবতারূপে 
দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট, এবং নরশিশুরূপে মায়াশ্রিত বযক্তিগণের 
নিকট প্রকাশিত হন, সেই ভগ্বান্‌ কৃষ্ণের সহিত রুতপৃণ্য ব্রজরা খালগণ 
বিহার করিয়াছিলেন । 
গৌর -উত্তম, কিন্তু ইহার পরে কি বল। 
রাম _বাৎসল্যপ্রেম সব্বসাধ্যসার। 
নেমং বিরিঞ্চির্ন ভবে] ন শ্রীরপ্যসংশ্রয়। 
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ। 
ভাগবত-স"৯। ১৫ 
গোপী যশোদা মুক্তিদাতা শ্রীহরির নিকট যে প্রসাদ প্রাপ্ত 


১৩৬ প্রেমাবভার গ্রীচৈতন্য 


হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা, মহাদেব ও তাহাব বক্ষস্থিত! লক্ষ্মীও তাহ? প্রাপ্ত 
হন নাই। 
গৌর-__ ইছাঁও উত্তম, ইহার পর কি আছে বল। 
রামা-- কান্তভাব সর্বসাধ্যসার। 
নায়ং শ্রিষোহঙ্গ উড নিতান্তবতেঃ প্রসাদ: 
স্বযোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্তাঃ | 
রাসোত্সশেহস্য তূজদগুগৃহীতক- 
লব্ধাশিষাঁং য উদগাতৎ ব্রজমুন্দরীণ।ম্‌। 
রাসোতৎসবে শ্রীকৃষ্ণবাহুদগুগৃভীত কব্রজনুন্দরীগণের যে প্রসাদ 
সমুদিত হইয়াছিল, অন্যের কথ। দূরে থাকুক, নিতাস্তানুরাগিণী লক্ষ্মী ও 
নলিনগন্ধবতী স্বগকাঁমিনীগণেরও তাহ। প্রাপ্য হয় নাই। 
কুষ্ণ-প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহার যে ভাব তাহাই 
তাহার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট । তটস্থ হইয়৷ বিচার করিলে তাবতম্য বোধ 
করা যায়। 
শান্ত, দাশ্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর__-রস পাঁটটী। আকাশ, বায়ু, 
তেজ, জল ও ক্ষিতি-_-এই পঞ্চভূতের মধ্যে যেমন আকাশের গুণ বাযুতে, 
বায়ুর গুণ তেজে, তেজের গুণ জলে ও জলের গুণ ক্ষিতিতে আছে, 
তেমনি পঞ্চরসের প্রত্যেকের গুণ তাহার পরবর্তী রসের মধ্যে নিহিত 
আছে। শান্ত, সখ্য ও বাৎসল্য সঞ্লের গুণই মধুর রসে আছে। 
এই মধুর রসেহ পারিপূর্ণ কৃষ্ণগ্রাপ্তি হয়। 
ন পারয়েহহং নিরবন্থস্ংযুজাং 
স্বসাঁধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
যা] মা ভজন্‌ হুর্জয়গেহ শৃঙ্খল।ঃ 
সংবুশ্য তদ্বঃ গ্রতিযাতু সাধুনা ।॥ ভাগবত--১০।৩২।২২ 
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শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, স্বন্দরীগণ, , তোমাদিগের সহিত আমার 
প্রেমমংযেগ নিরখগ্য , বনু ব্রহ্ষপাত কাল জীবন ধারণ করিয়াও 
তোমার্দিগের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব না। কেননা, 
তোমর। দুশ্ছেম্ত গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। 
তোমাদিগের খণ পরিশোধ করিতে আমি সমর্থ নহি । অতএব 


নিজ নিজ সাধু ব্যবহার দ্বারাই তোমািগের কৃত সাধু ব্যবহারের 
বিনিময় হউক। 


গীতায় শীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তাহাকে যে ষে ভাবে ভনা কবে, 
তিনি তাহাকে সেই ভাবেই ভজন। করিয়া থাঁকেন। মধুর ভাবে 
ধাহারা তাহাকে ভজনা করে, তিনি তাগার্দিগকে সেইরূপ ভাবে 
ভঙনা করিতে সক্ষম হয়েন না বলিয়া সেই ভক্তগণের নিকট খণী 
থাকেন। 


গৌর-_সাধ্যের ইহাই স্ীনা বটে, তবে ইহারও পরে যাহ। 
আছে, কৃপা করিয়া বল। 


রামা-- ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক আছে, 
তাহা গরানিতাম ন1। মধুর রসের মধ্যে রাধার প্রেমই সর্ববেষ্ঠ। 
€গোপীগণ বলিয়াছিলেন -_- 
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হুরিরীশ্বরঃ | 
যন্রে। বিহায় গোবিন্দ; গ্রীতে। যমানয়দ্রহঃ ॥ 
ভাগবত--১০।৩০।২৪ 
রাধিকা নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্‌ হরির আরাধনা! করিয়াছেন ১ 


'যেহেতু কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়৷ প্রসন্নচিত্তে ইনছাকেই বিজন 
প্রদেশে লইয়া গেলেন। 


১৩৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈচন্ত 


পদ্মপুরাণে আছে 
যথ! রাধা, প্রিয়! বিষ্টোম্তন্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । 
সর্বগোপীষু সেবৈকা বিষ্কোরত্যজ্জধল্ল ভা ॥ 


রাধিক1 বেরূপ কৃষ্ষের প্রিয়, তাহার কুণ্ডও তদ্রপ। গেপীগাণেক 
মধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা । 


গৌর-__-তোঁমার মুখে অমুননদী পহিতেছে। আচ্ছা, "অঙ্কের 
অপেক্ষ। থাকিলে প্রেমেব গাঢ়তা প্রস্ষুরিত হয় না। গোগীগণেব ভয়ে 
কৃষ্ণ রাধিবাঁকে চুবি করিয়াছলেন। যদি রাধিকাঁর জন্তা গোঁপীগণকে 
ত্যাগ কবিতেন, তাহ। হইলেই রাধিকার জন্ক ভাব গাঢ় অনুরাগ 
প্রকাশিত হইত। 


রাম'নন্ব-_ কৃষ্ণ গোপীগণেব রাঁসনুতা ত্যাগ করিয়া রাধার 
অদ্বেষণ করিতে করিতে খিলাপ করিয়া বনে বনে ফিরিয়ািলেন। 
শতকে টি গোপীসঙ্গে রাস-বিলাদকালে এক্ মুত্তি রাধার পার্খে 
সর্বদা বিরাজ কারয়াছিল। রাধা অভিমানভরে রাস পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়! গিয়াছিলেন। তাহার আদর্শনে ব্যাকুল হইয়া! কৃষ্ণ 
তাহার রাসমগুলী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কোথাও তাহার উদ্দেশ 
না পাইয়। ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শতকোটি গোপীতেও 
কৃষ্ণের কাঁম নির্ববাপিত হয় নাই,_-এক রাধিকাতেই তাহার তৃপ্তি। 
ইহাতেই বাঁধিকাঁর গুণ অনুমিত হইতে পারে। 


গৌর-_- তোমার নিকট আমার আগমন সার্থক হইয়াছে । 
এখন কৃষ্ণ-রাঁধিকাঁর স্বরূপ এবং রস ও প্রেমতত্ব কিছু বল। 

রামা-আমি ইহার কিছুই জানি না। তুমি যাহ। বলাইতেছ, 
তাহাই বলিতেছি। 
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ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্বি গ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব ক।রণকারণম্‌ ॥ 


কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনিই সকলের আদি, তিনি স্বয়ং অনাদি। 
কুষ্ই গোবিন্দ এবং সর্বকারণের কারণ । 


প্রফুল্ল কমলানন, পীতান্বর বনমালী মন্মথেরও মন মুগ্ধ করেন। 
নানাভাবাশ্রিত তক্তগণের এসামুতের তিনিহ বিবয়স্বূপ। তিনি 
শৃঙগাররসরাজমুত্তিধর এখং জ্ন্য যাধতীক্জ অবতারের মনোহারী। 
তিনি আপন মাধুধ্যে আপনারহ মন হরণ করেন, এবং আপনাকে 
আপনি আলিঙ্গন করিতে চাহেন। 

কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা কারণাম। এখন, বাধাতত্ব কিছু বর্ণন। 
করি। কৃষ্ণের অনস্ত শক্তির মপো তিনটা গ্রধান-_-চিৎ্শক্তি, মায়াশক্তি 
ও জীবশক্তি। এই তিন শক্তি অন্তরর্গ!, বহিরনঙ্গা ও তটস্থা বলিয়াও 
অভিহিত হুইয়। থাকে । ইহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি 
এবং ইহাই সর্বপ্রধান। থুষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দম্বরূপ। অন্তরঙ্গ 
স্বরূপশক্তিও তদনুযায়ী ভ্রিবিধ,--হল!দিনী, সন্ষিনী ও সংবিৎ। 
হলাদিনী শক্তিহেতু কৃষ্ণ সদ! স্থথসাগরে মগ্ন থাকেন। স্ুখস্বরূপ 
নিজসুখ আন্বাদন করেন, এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করান। হলাদিনী 
শক্তিহ ভক্তগণের স্থখের কারণ। হলাদিনীব সারভূত অংশের নীম প্রেম» 
অথব। আনন্দচিন্ময় রস । এই প্রেমের সারতম »ংশ মহাঁভাব বলিয়া" 
থ্যাত। এই মহাভাবে কৃষ্ণের বাঞ্ছ। পূর্ণ হয়। শ্রীমতী রাধিক। 
মহণভাবস্বরূপ1 এবং একমাত্র তিনিহ কৃষ্ণের বাঞ্চাপুত্তি করিতে সক্ষম । 


কা কৃষ্তন্ত গ্রণয়জনিভূঃ শ্রমতী রাধিকৈ কা, 
কাস্ত প্রেয়স্যনুপমগণ্ডণ1 রাধিকৈকা ন চান্ধা!। 
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জৈন্গ্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্টুরত্বং কুচোহস্য। 
বাঞ্চ।পৃর্ক্যে গ্রভবতি হরে রাধিকৈক। ন চান্তা ॥ 

কৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমি কে? একা শ্রীমতী রাধিকা । কৃষ্ণের 
'অন্থুপম গুণবতী প্ররেয়সী কে? এক। শ্রীমতী রাধিকা । কেশে 
-কুটিলতা, নেত্রে সরলতা, শুনে নিুরত1, এক রাঁধিকারই আছে; 
একমাত্র রাধিকাই হরিব বানা পূর্ণ করিতে সক্ষম, অন্য কেহ নহে। 

নিরস্তর কামক্রীড় বলিয়া কৃষ্ণের নাম “ধীরললিত।” যে 
পুরুষ বিদগ্ধ (চতুর), নবতরুণ, পাপহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত ও প্রেয়পীবশ, 
ত'হারই নাম “ধীরললিত |” কৈশোরে কৃষ্ণ রাত্রি-দিন রাধার সহিত 
কুঞ্জক্রীড়। করিয়াছিলেন । 

গৌর_-বেশ ! আর কি আছে বল। 

রামা-আর আমি জানি না। তবে আমার ম্বরুত একটি 
"গান শোন । 
রামানন্? গাহিলেন-__ 

পহিলহি র।গ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 

অন্ুর্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 

ন। সে। রমণ না হাম রমণী । 

দু'হু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 

এ সথি এস সব প্রেমকাহিনী । 

কাম্ঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 

ন। খোজলু দূতী ন! খোজলু* আন। 

ছু'হুকো মিলনে মধ্যে পচবাণ ॥ 

অব সোহি বিরাগ তুহু' ভেলি দৃতী। 

সুপুরুষ প্রেমক ত্রছন রীতি ॥ 
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গোৌর--সাধ্যবস্্ কি তাহা বুঝিলাম। কিন্তু সাধন বিনা কেহ সাধ্য 
লাভ করিতে পারে না। এখন এই সাধ্যবস্তুর উপায়শ্বর্ূপ সাধন-তত্ব 
কিছু বল। 

রামানন্দ-তুমি যাহ! বলাইভেছ, তাহাই বলিতেছি; শোন । 
সাধনের কথা অতি নিগুঢ়। সথা ভিন্ন কেহ রাধাকৃষ্ণলীলা বুবিবার 
অধিকারী নহে । সখা হইতে এই লীলার বিস্তার । সবীভাবে ভিন্ন, 
রাধাকৃষ্ককুঞ্জ-সেবারূপ সাধ্যবস্ত কেহই পাইতে পারে না। 

_ সথীর শ্বভাব বর্ণনা কঠিন। কৃষ্ণের সহিত নিজে ক্রীড়া করিতে 
সথীর মন নাই। সখী চায় কৃষ্ণের সহিত রাধিকার লীলা সংঘটন 
করিতে । কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা রাধিকার স্বরূপ; সথাীগণ সেই কল্প- 
লতার পল্লব; পুন্স ও পত্র। ুষ্ণপীলামূতে লতা সিঞ্চিত হইলে, পল্লব, 
পুষ্প ও পত্র অনন্ত নখের অধিকারী হয়। এদিকে সখীগণ কৃষ্ণসঙ্গমন্থ 
কামন। না করিলেও, রাধিক1 বত্ব করিয়া তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গ' 
সংঘটন করেন। সখাগণ ম্বকীয় ইন্দিয়সথ বাঞ্চ। করেন না, কৃষ্ণের 
স্থথের জন্তই তাহাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম । যে ভক্ত সেই গোপী- 
ভাবামূতঅভিলাষী, বেদধন্ম পরিত্যাগ করিয়। তিনি কৃষ্ণ ভজন করেন। 
যে রাগান্ুগ মার্গ অবলম্বন করিয়। ব্রজেন্দ্রনন্মনকে ভজন করে, সে 
তাহাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রগলোকের ভক্ত যে ভাবে তাহাকে ভজন। করেন 
তিনি তদনুরূপ গতি লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। কিন্ত, 
বিধিমার্গে কষ্:প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। 

নায়ং স্থথাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকামতঃ | 
জ্ঞানিনাঞ্চাআভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ। 
যশোদানন্দন তগবান কৃষ্ণ তক্তিমান্‌ দেহিবুন্দের সম্বন্ধে যেরূপ স্ুথ- 
লভ্য, আত্মভূত জ্ঞানিবৃন্দের পক্ষে তজ্রপ নছেন। এই জন্তই ভক্ত' 
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গোপীভাব 'অঙ্গীকার করিয়া রাত্রি-দিন রাধ্‌কুষ্ণের চিন্তা করেন। 
গোপীভাব বঙ্জন করিয়। কৃষ্ণের ত্রশ্বর্ধ্য চিন্তা করিলে, ব্রঙ্নন্দনকে প্রাপ্ত 
হওয়। যায়না । লক্ষী এরশ্বর্্যখালী শিষুর ভজন করিয়। ব্রজেন্দ্রনন্দনকে 
প্রাপ্ত ভন নাহ । 
হহ শুনিয়। গৌর প্রেমভরে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন । 

সমস্ত রাত্রি কষ্চকথালাপে অতিবাহিত হহল। রামানন্দের অনুরোধে 
দশ দিন গৌর তথায় অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন কৃষ্ণকথা চলিতে 
লাগিল । একধিন গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিদ্যার মধ্যে সার কি %% 

রামানন্দ_-কৃষ্ণভক্তি বিনা আর খি্য। নাই । 

গৌর-_জীবের কোন্‌ কান্তি সর্ববঅেষ্ঠ ? 

রামানন্দ _ কৃষ্ণভক্তি-খ্যাতি । 

গৌর--কোন্‌ সম্পত্তি শেষ্ট ? 

রামাননা--রাধাকুক্প্রেম । 

গৌর- ছুঃখমধ্যে গুকতর কি ? 

রামানন্দ__কুষ্চভক্ত-বিরহ। 

গৌর-_মুক্তমধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? 

রামানন্দ-_ঘে কষ্ণপ্রেম সাধনা করে | 

গৌর_গান মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌ গান? 

রামানন্দ _রাধ।কুষ্জের প্রেমকেলি বাহার মর্ম । 

গৌর-_ অয়োমধ্যে সারতম কি? 

রামানন্দ _ কষ্চতক্তসঙ্গ । 

গৌর-_-অনুক্ষণ ভী কি স্মরণ করিবে ? 

রামানন্দ-কৃষ্ণগুণ-লীল।। 

গৌর-_ধ্যেয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 


০০ 
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রামানন্দ-_রাধাকষ্-পাদন্ুগ । 

গোর-__সব্বত্যাগ করিয়া কোথায় বাস করা গীবের উচিত ? 

রাম|নন্দ_-শ্াবৃন্দাবনে। 

গৌর-উপাগ্তের মধ্যে প্রধান কে? 

রাম!নন্দ-_যুগল-মুণ্ডি। 

গোর মুক্ত ও ভুর্তিকামীর মধ্যে ভেদ ক? 

রামানন্দ_স্থাবর-দেহ ও দেব-দেহের মধ্যে যে প্রভেদ | 

'অরণজ্ঞ জ্ঞণী কাকের মতো জ্ঞানরূপ শিশ্বফল ০চ1ষণ করে। রসজ্ঞ 
তক্ত কোকিল ৫্সমরূপ আভ্মুকুল ভক্ষণ করে। 

আর এক দন রামানন্দ কহিলেন, “কৃষ্ণতত্,র রাধাতত্ব, 
প্রেমতন্বঃ তুমি সমস্তহ আমার চিত্তে প্রকাশিত করিয়াছ। বাঁহরে 
উপদেশ ন। দিয়া তুমি ভিতর হইতে এই সমস্ত তত্ব অ'মার অগ্তঃকরণে 
প্রকাশিত করিয়াছ। কিন্তু একটি আশ্চধ্য জ্ঞান আমার বিদূরিত 
হইতেছে না। প্রথমে আমি তোমার সন্্যাসি-মূত্তি দেখিয়াছিলাম। 
এখন শ্যামধর্ণ গোপরূপে তোমাকে দেখি.ত পাইতেছি। তোমার 
সম্মুখে যেন এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিক1 রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। 
তাহার গৌর কান্তর আভায় তোমার সর্বাঙগ আচ্ছা্দিত। আর 
দেখিতেছি, তুমি বংশীবাদন শ্যামসুন্দররূপে ভাবময় চঞ্চল দৃষ্টিতে 
আমাকে [নরাক্ষণ করিতেছ। ইহার কারণ আমাকে বল।” 

গৌর কাহলেন, “রাধাকষে, প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ তুমি এনক্সপ 
দেখিতেছ। প্রেমিক স্থাবরজঙ্গম সর্বত্রহ উকষ্কমূত্তি দেখিতে পান ।” 

রামানন্দ কহিলেন, “আমাকে ছলন। করিও না। তোমার 
নিজ রূপ আমাকে দেখাইতে হইবে। স্বীয় রস খআস্বাদদনের জন্য তুমি 
র।ধিকার ভাব ও কান্তি অন্দীকার করিয়া অধতীর্ণ হুইয়াছ। আপনি 
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আপনার প্রেম আস্বাদন করিতে করিতে তুমি আহ্্সর্গিক ভাবে 
ব্রিভৃবন প্রেমময় করিয়াছ। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই এখানে, 
তুমি আসিয়াছ, তবে আবার কপটত। কেন ?” 

তথন রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত মূত্তি গোর রামানন্দকে 
দেখাইলেন। রামানন্দ দেখিয়। মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

দশ দিন অতিবাহিত হইল । খনি খু'ড়তে খু'ড়িতে যেমন 
তামা, কি।সা, রূপা, সোণ।, রত্ব, চিন্তামণি,__ উত্তরোত্তর উত্তমবস্ত, লাভ 
হয়, উভয়ের কথোপকথনে ক্রমেই অধিকতর মূল্যবান তত্ব-কথ। 
আলোচিত হইতে লাগিল। অবশেষে গোর বিদায় প্রার্থনা! করিলেন। 
রামানন্দ পরম দুঃখিত চিত্তে তাহাকে বিদায় দিলেন। বিদায়-কালে 
গৌর কহিলেন তুমি, “বিষয় ত্যাগ করিয়! নীলাচলে গমন কর। আমি: 
সত্বরই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইব। তখন উভয়ে, 
একত্র অবস্থান করিব ।” 


৬, 
দাক্ষিণাত্যে ভ্রম্ণ 


বিচ্যানগর ত্যাগ করিয়! গৌব দাক্ষিণাভিমুখ হইয়া! চলিলেন। 
দাঁক্ষণাত্যে কর্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ, শ্রীবৈষ্ব, মাধবাচার্ধ্য প্রভৃতি, 
বহুবিধ সম্প্রদায়াবলম্বী লোক ছিল। গৌর সকল সম্প্র্দায়তুক্ত লোককেই 
স্বীয়মতবলঘী করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে গৌতমী গঙ্গায় 
স্নান করিয়া মল্লিকার্জুন তারে মহেশ দর্শন কগিলেন। তথা হুইতে 
আহোবলম নগরে নৃসিংহমুত্তি দর্শন করিয়া সিদ্ধবটে গমন করতঃ সীত'- 
পতিমুদ্তিকে নমস্কার করিলেন । নিদ্ধবটে এক রামোপাসক ব্রার্ণ গৌরের- 
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আতিথ্য সৎকার করেন । ত্রাঙ্গণ একমাত্র রামনাম ভিন্ন অন্ত কোনও 
নাম গ্রহণ করিতেন না। সিদ্ধবট হইতে গৌর স্বন্দক্ষেত্রে গমন 
করিলেন, এবং তথায় স্বন্দ দর্শন করিয়া ভ্রিমঠে গমন করতঃ ব্রিবিক্রম- 
মুত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে গৌর সিদ্ধবটে প্রত্যাগমন করিয়া 
পূর্বোক্ত রাঁমোপাসক ত্রাঙ্ষণের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাঙ্গণ 
গৌরকে প্রণাম করিয়। কহিলেন, “তোমাকে দর্শন করিয়া! অবধি 
কুষ্ণনাম আমার রসনায় বসিয়। গিয়াছে । আমি রামনাম ত্যাগ করিয়া 
কুষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছি |” সিদ্ধবট হইতে গৌর বুদ্ধকাশী গমন করিয়া 
শিবদর্শন করিলেন, এবং বুদ্ধকাশীর সন্পিহিত এক গ্রামে কতিপয় দ্দিবস 
অতিবাহিত করিয়া তাকিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, ম্মার্ত, পৌরাণিক 
প্রভৃতি বন্ুবিধ পণ্ডতকে তর্কবুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত 
স্থাপন করিলেন । এই সংবাদ অবগত হইয়া এক বৌদ্ধাচাধ্য গৌঁরের 
সহিত তর্ক করিবার উদ্দেশ্তটে তথায় উপস্থিত হইলেন, কিস্তি তর্কে 
পরাজিত হুইয়া প্রস্থান করিলেন । তখন, বহু বৌদ্ধ মিলিয়া গৌরকে 
অপদ্দস্থ করিবার জন্ক এক যড়যস্ত্র করিল। তাহারা এক পাত্রে 
অপবিত্র অন্ন স্থাপন করিয়া বিষুওগ্রসাঁদ বলিয়া তাহা গৌরকে দিতে 
আসিল। কিন্তু অকস্ঠাৎ এক মহাকায় পক্ষী অস্তরীক্ষ হইতে সেই 
অন্নসহ পাত্র লইয়! 'আকাশমার্গে পুনরুখিত হইল। অনতিবিলম্মেই 
সমঘ্ত অন্ন বৌদ্ধগণের শিরে এবং সেই ধাতুপাত্র বৌদ্ধাচার্যের মন্তকে 
পতিত হইল । আচার্ধ্য মুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন । মুঙ্ছাভঙে 
স্বীয় অপচার হ্ৃদয়ঙগম করিয়। আচার্য সশিষ্ত গৌরের শরণ গ্রহণ 
করিলেন, এবং তাহার নিকট কৃষ্ণনাম লইয়! কৃতার্থ হইলেন। 

ত্রিমল্লে যাইয়া গৌর চতুভূর্জি, বিধুমুত্তি দর্শন করিলেন, এবং 
বেহ্ছটগিরি হুইয়! জ্িপতীনগরে যাইয়া রামসীতাকে নমস্কার 

১৩ 
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করিলেন। অতঃপর পান! নরসিংহ দর্শন পূর্বক শিবকাকঞ্চী, বিষুঃকাঞ্চী 
ব্রিমলয়, ত্রিকালহস্তী, পক্ষীতীর্ঘ, বুদ্ধকোল, গীতাম্বর, শিয়ারী ভৈরবী, 
প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া কাঁবেরী তীরে বহুসংখ্যক শৈবকে কৃষ্মমন্ত্রে 
দীক্ষিত করিলেন । দেবস্থান, কুস্তকর্ণ, শিবক্ষেত্র, পাপনাশন ভ্রমণ করিয়। 
শ্রীরঙগক্ষেত্রে গমন করতঃ গৌর রঙ্গনাথের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যগীত 
করিলেন। শ্ররীরঙ্গক্ষেত্রে গৌর বেঙ্কট ভট্ট নামক এক ব্রাঙ্গণের গৃহে 
চারিমাস অবস্থিতি করিলেন। বহুসংখ্যক লোক তথায় তাহার 
নিকট কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিল। তথায় এক ব্রাঙ্গণ দেবালয়ে 
বসিয়। প্রত্যহ গীত পাঠ করিতেন । তাহার অশুদ্ধ উচ্চারিত গীতাপাঠ 
গুনিয়| সকলেই তাহাকে উপহাস করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে 
ত্রক্ষেপ ছিল না । গৌর দেখিলেন, গীতাপাঠের সময় ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ 
আবিষ্ট হুইয়! থাকিতেন, তাহার শরীরে অশ্রু, সবে, কম্প প্রভৃতি 
সাত্বিক সমস্ত লক্ষণ আবিভূতি হইত। এক দিন গৌর ব্রাহ্গণকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “গীতার কি তর্থ হৃদয়ঙম করিয়া আপনি এত আনন্দ 
লাভ করেন ?” ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমি মূর্খ, শব্দার্থ আমি 
কিছুই জানি না। শুদ্ধ-অশ্ুদ্ধ কিছুই বুঝি না। কিন্ত যতক্ষণ গীত! 
পাঠ করি, দেখিতে পাই, শ্তামল সুন্দর কৃষ্ণ স্বজ্ভুনের রথে সারথিবেশে 
'উপবিষ্ট হুইয়। তাহাকে উপদেশ দ্রিতেছেন। তাই আমার এত 
ননদ)” তোমারই গীতাপাঠ সার্ক" বলিয়। গোর ব্রাঙ্মণকে 
গ/ঢু আলিঙ্গন করিলেন। গৌর যতদ্দিন রঙ্গক্ষেত্রে ছিলেন, ব্রাহ্মণ 
তদবধি তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। 

বেস্কট ভট্ট লক্ষমীনারার়ণের উপাসক ছিলেন। গৌর একদিন 
হাসিতে হাসিতে কহিলেন, «ভট্ট, তোগার লক্ষ্মী ঠাকুরণী তে| পতিব্রতার 
শিরোমণি; কিন্ত তিনি গোপবালক কৃষ্ণের সঙজমলাভের জন্ত ব্যাকুল 
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হুইয়াছিলেন কেন বলিতে পার ?* ভট্ট কছিলেন, “কৃষ্ণ ও নারায়ণ তে। 
একই, সুতরাং লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গম কামনায় কোনও দোষ হইতে পারে 
না” 
গৌর কহিলেন, “শাস্ত্রে আছে, লক্ষ্মী কৃষ্ণের সহিত রাঁসকেসি 
করিতে অধিকার পান নাই। কিন্তু শ্রতিগণ তপস্যা করিয়া সে 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি ?” 
ভট্ট কহিলেন, “এ সমস্ত আমার বুদ্ধির অগন্য। তুমি দয়! করিয়া 
বুঝাইয়! দাও ।” 
গৌর কহিলেন, প্ব্রজবাসিগণ রুষ্চকে ঈশ্বার বলিয়৷ জানিত ল1। 
কেহ তাহাকে পুত্রজ্ঞানে উদৃথলে বাধিয়াছে; কেহ সথাজ্ঞানে তাহার 
স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে । ব্রজবাসী তাহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া 
জাশিত, তাহার অশ্বর্ধ্যজ্ঞান তাহাব্গের ছিল ন।। এই ব্রর্জবাপীর 
ভাবে যে শ্রীকুষ্ণকে ভজন। করে, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিগণ 
গোপীদেহ গ্রহণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন! করিয়াছিলেন, তাই 
কৃষ্ণসঙ্গে রাসলীলার অধিকারী হইয়াছিলেন । কৃষ্ণ গোপ, তাহার প্রেয়সী 
গোপী। দেবী অথব] অস্ত স্ত্রী কৃষ্ণ স্বীকার করেন না। শ্রীমতী লক্ী 
দেবীদেহে রাসবিলাস কামনা করিয়ছিলেন ; তাই সফলকাম] হইতে- 
পারেন নাই। ভট্ট সন্দেহ করিও না, কৃষই ব্ব্ং ভগবান্‌; শ্রীনারায়ণ 
তাহার মুর্তি-বিলাল । 
এতে চাংশকলা: পুংসঃ কৃষ্ণস্ক ভগবান্‌ স্বয়ং। 
ইন্জরারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ 
ভাগবত ১/৩।২৮ 
.্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মম। 
গোপীকাঁর মন হরিতে নারে-নারায়ণ ॥ 
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ভট্রের বিশ্বাস ছিল, নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্‌ এবং শ্রী-সম্প্রদ্ণায়ী 
বৈষ্বের ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ । গৌরের বচনে তাহার গর্ব চূর্ণ হইল। 
তাহাকে বিষগ্ন দেখিয়া গৌর কহিলেন, “ভট্ট, দুঃখিত হইও ন1। শাস্ত্রের 
যাহ। সিদ্ধান্ত, তাহাই তোমাকে বলিলাম । কুষ্ণ-নারায়ণে ভেদ নাই। 
গোপী ও লক্ষী অভিন্ন। ঈশ্বরত্বে ভেদ স্বীকার করিলে অপরাধ হয়। 
একই বিগ্রহ নানারূপ ধারণ করেন ।” 

"তোমার কৃপায় ঈশ্বর-তত্ব বুঝিলাম”, বলিয়! ভট্ট গৌরের চরণে 
প্রণত হইলেন। 

প্রীরলক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গৌর খষভ পর্বত পর্ধ্যস্ত গমন করিলেন । 
তথায় পরম ভাগবত পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল । তথ হইতে 
শ্রীশৈল ও কামকোষ্ঠি হইয়া দক্ষিণ মথুবায় গমন করিলেন । এই শেষোক্ত 
স্থলে গৌর এক ত্রাহ্গণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন কাল 
উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ রন্ধনের কোনও আয়োজন করিলেন না । গৌর 
কারণ জিজ্ঞাসা! করিলে ব্রাঙ্দ কহিলেন “প্রভু, আমি অরণ্যবাসী, 
সম্প্রতি অরণ্যে ভিক্ষ ছুশ্রাপ্য হুহয়াছে। লক্ষ্মণ ফলমূল আহরপার্থ গমন 
করিয়াছেন, তিনি ফিরিয়। আসিলে সীত৷ রন্ধনের আয়োজন করিবেন ।” 
রামোপাসক ব্রাহ্মণের রামৈকচিত্বতা দেখিয়া! গৌর গ্লীত হইলেন | ব্রাহ্মণ 
অবশেষে রন্ধন করিয়া গৌরকে ভোজন করাইলেন, নিজে কিছুই গ্রহণ 
করিলেন না। গৌর পুনরায় কারণ জিজ্ঞাস! করিলে ব্রাঙ্গদ কহিলেন, 
"রাক্ষদ রাবণ জগন্জাত। মহালক্মী সীতাদেবীর অঙ্গম্পর্শ করিয়াছে, এই 
ছুঃখে আমার শরীর জলিয়! যাইতেছে । আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া 
জীবন ত]াগ করিব” তাহাকে প্রবোধ দিয়! গৌর কহিলেন, “রাবণের 
সাধ্য কি লক্ষীন্বরাপণী ঈশ্বরপ্রেয়নী চিদাননমুত্তি সীতাকে ম্পর্শ করে? 
তাহাকে দেখিবার শক্তিই তাহার নাই, স্পর্শ ত দূরের কথা। রাবণ 


দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ ১৪৯ 


আিবার পূর্বেই সীত। অন্তহিত হুইয়াছিলেন ; রাবণ মায়া-সীতাকে 
হরণ করিয়াছিল । বেদপুরাণের ইহাই অভিমত । বিশ্বাস কর, এবং ছূর্ভা- 
বন! ত্যাগ করিয়। ভোজন কর।* ব্রাঙ্গণ ভোজন করিলেন । গৌর তাহার 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া! ছূর্বশন গমন করিলেন ও তথ। হইতে মহন্ত 
শৈলে পরশুরাম দর্শন করিয়! সেতুবন্ধে আসিয়! ধন্ুৃতীর্ঘে স্নান করিলেন। 
তদনস্তর রামেশ্বর তীর্থে গমন করতঃ তথায় কয়েক দিন বিশ্রাম করিলেন। 
রামেশ্বরে এক ব্রাক্ষণ-সভায় কুর্শপুরাণ পাঠ শুনিতে গিয়া গৌর 
পতিব্রতার উপাথ্যান মধ্যে রাঁবণ কর্তৃক মায়াসীতা৷ হরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া 
নিজের পূর্ববকৃত ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই 
পুথি সংগ্রহ করিয়৷ দক্ষিণ মথুরায় গমন পূর্বরক পূর্বোক্ত রামোপাঁসককে 
দান করিলেন। বিপ্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া গৌরের নান! স্তবস্তরতি করিতে 
লাগিলেন। তথ! হইতে গৌর পাগ্য দেশান্তর্গত তাম্রপর্ণী গমন করিলেন। 
তৎপরে তিনি যে সমস্ত স্থানে গমন ক্করিলেন তাহার নাম-_নয়ন্রিপদী, 
চিয়ডতালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, চাম্তাপুর, শ্রীবৈকু্, 
মলয়পর্ববত» কন্তাকুমারী এবং আমলকীতল]। শেষোক্ত স্থান হইতে 
গৌর মল্লারদেশে গমন করিলেন । তথায় ভট্টমারী নামে এক ধর্মসম্প্রদায় 
ছিল। গৌরের সঙ্গে কৃষ্ণাস নামে যে ব্রাহ্মণ ছিল, ভট্টমারিগণ স্ত্রী ও 
ধনের লোভ দেখাইয়। তাহাকে ভূলাইয়া লইয়! গেল। গৌব কৃষ্জদাসকে 
উদ্ধার করিয়। সেই দিনই পয়ন্থিনী নদীর তীরম্থ এক গ্রামে যাইয়। আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে আদিদেব কেশব-মন্দিরে তাহার নৃত্য-কীর্তন 
দেখিয়! বহুলোক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এইখানে দ্ব্রহ্গদংহিতা” 
নামক এক ভ্তিপূর্ণ গ্রন্থ পাঁইয়৷ গৌর অতি বত্তের সহিত তাহ1 লিখাইয়া 
লইলেন। অনস্তর অনস্ত পল্মনাভ, শরক্লনা্দন, পয়োস্রী শৃঙ্গ গিরি প্রভৃতি 
ভ্রমণ করিয়। গৌর উদ্দিপী আসিয়া! উড়প কৃষ্ণ দর্শন করিলেন। মধ্বাঁচা্য 


১৫৩ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


এই মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং তদীয় শিষ্য তত্ববার্গিগিণ এই মূর্তির সেবক) 
সেই নৃত্যপর গোপালমুর্তি দেখিয়া! গৌব প্রেমোম্মত্ত হুইয়া৷ বিস্তর নৃত্য- 
গীত করিলেন। তত্ববাঁদগণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী মনে করিয়া প্রথম 
তাহার সহিত আলাপ করেন নাই । অবশেষে তাহার প্রেমাবেশ দেখিয। 
পরম যত্বে তাহাকে গ্রহণ কবিলেন। তাহারা গৌরের সহিত সাধ্যসাধন 
তত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিয়। মুগ্ধ হইলেন। তথা হইতে গৌর ফক্তুতীর্থ, 
ত্রিতকৃপ, পঞ্চাপ্পরা, গোকর্ণ, দৈপায়নী, সুর্পারকঃ কোলাপুর ও পাণ্পুর 
গমন করিয়া তত্রত্য দেবমূর্তি সমুদয় দর্শন করিলেন । পাণ্ডপুরে মাধব- 
পুরীর শিল্ত শ্রীরজপুরীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া গৌর যখন তাহাকে প্রেমা- 
বেশে প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীরঙ্গপুবী কহিলেন, ঞ্্রীপাদঃ নিশ্চয় 
আগার গুরুর সহিত তোমার সন্বন্ধ আছে, অন্তত্র এরূপ প্রেম দুল |” 
গৌর ঈশ্বরপুরীর সহিত তাহার সন্বন্ধের কথ ব্যক্ত করিলেন। মাধব- 
পুরীর সহিত শ্রীরঙ্গপুরী একবার নবন্বীপে গমন করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের 
গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। গৌরের জম্মস্থানের পরিচয় পাইয়। তিনি 
গ্রসঙ্গক্রমে শচীদেবীর গ্রস্তত অল্পব্যঞ্জনের প্রশংসাবাদ করিয়। কহিলেন, 
তাহার এক পুত্র সম্ম্যাস গ্রহণাস্তর শ্রাশক্করারণ্য নাম পরিগ্রহ করিয়া 
পাওুপুরে সিদ্িপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।” শুনিয়। গৌর কহিলেন, *পূর্ববা- 
অমে শক্করারণ্য আমার ভ্রাতা ছিলেন।” শ্রীরঙ্গপুরী তথ। হইতে 
দ্বারকায় গমন করিলেন। গোর পাওুপুরে কিছু দিন অবস্থান ক্রয় 
পুনরায় বহির্গত হুহলেন, এবং কুষ্ণবেণা নদীতীরে নানাদেশ ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । তথায় “কৃষ্ণকর্নীমুত” নামক স্বন্বর গ্রন্থ 
সংগ্রহ করিয়। লইলেন। মাহিম্মতী, ধন্ৃতীর্ঘ, খস্তমুখ, পম্পাসরোবর, 
পঞ্চবটী, ব্রহ্মগিরি, শাবর্ত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গৌর 
বিছ্যানগরে প্রত্যাগত হইয। রামানন্দের সহিত পুনমিলিত হুইলেন। 


উৎকলীয় ভক্তগণের সহিত মিলন ১৫১ 


গৌর রামানন্দকে -ব্রশ্থীসংহিত1 ও কুষ্ণকণামূত গ্রস্থস্বয় প্রদান করিলেন। 
রামানন্দ কহিলেন, “তোমার নির্দেশ মত আমি রাজাকে লিখিয়ছিলাম । 
রাজা আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন । আমি যাইবার 
আয়োজন করিতেছি । দিন দশ মধ্যে আমি নীলাচলে উপস্থিত হইব ।” 
গৌর অচিরে নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া! উৎকণ্ঠিত ভক্তগণের সহিত 
মিলিত হইলেন। 


৪ 
উত্কলীয় ভক্তগণের সহিত মিলন, গৌড়ীয় ভক্তগণের 
নীলাচলে আগমন 


গৌর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলে সার্বভৌম রাজ। 
প্রতাপরুদ্রকে বলিয়। জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গিধানে একটি গৃহ গৌরের 
বাসের জন্ত ঠিক করিয়! রাখিয়াছিলেন। গৃহটি কাশী মিশ্রের। গৌর 
অবস্থান করিবেন শুনিয়া কাশী মিশ্র সানন্দে গৃহ দান করিয়াছিলেন। 
গৌর গ্রত্যাগত হুইয়। সেই গৃছে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

নীলাচলে তক্তগণ উৎকন্টিতভাবে গৌরের প্রত্যাগমন গ্রতীক্ষ। 
করিতেছিলেন। সার্বতৌম একে একে সকলের সহিত গৌরের পরিচয় 
করাইয়! দিলেন। জগন্নাথের সেবক জনার্দন, জগন্নাথের স্বর্ণবেত্রধারী 
কষদাস, লেখক শিখি মাইতি, তাহার ভ্রাতা মুরারি, গ্রদায় মিশ্র, 
সিংহেশ্বর মুরারি, প্রহররাজ মহাপাত্র, পরমানন্দ মহাপাত্র গ্রভৃতি সকলেই 
আসিয়া একে একে গৌরের চরণে প্রণত হইলেন। রামানন্দ রায়ের 


১৫২ প্রেমাবতার গ্রীচৈতহ্থ 


পিত। ভবানন্দ চারি পুত্র সহ আসিয়। গৌরকে, প্রণাম করিলেন, এবং 
পুত্র বাণীনাথ পট্টরনায়ককে তাহার সেবার জন্ত নিযুক্ত করিয়া দ্িলেন। 

গৌরের নীলাচল প্রত্যাগমনের সংবাদ নবন্বীপে পৌছাইলে ভক্তরগণ 
নীলাচলে গমনের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন। 

পুরুযোত্তম আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্গণ নবন্বীপে গৌরের একজন 
বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। গৌরের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনিও সন্গযাস 
গ্রহণ করিয়ছিলেন। সন্গ্যাস-গ্রহণকালে তিনি স্বরূপ দামোদর, নাম 
গ্রহণ করেন। গৌর তীর্থভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে 
স্বরূপ প্রেমবিহ্বল অবস্থায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর 
পরম সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার সহিত বাস করিবার 
ঝজ্মতি দিলেন। স্বরূপ অনতিকালমধ্যেই গৌরের গ্রধান সেবকরূপে 
পরিগণিত হইলেন। কেহ কোনও সঙ্গীত মথব। কবিতা বচন। করিয়। 
গৌরকে দেখাইতে অ।সিলে স্বরূপ তাহ। পরীক্ষ! করিয়। দিতেন। 
তাহার অভিমত হইলে তবে তাহ। গৌর সকাশে গীত ও পঠিত হইতে 
পারিত। 

কতিপয় দিবপান্তে গোবিন্দ নামক শুদ্রবংশীয় এক ব্যক্তি গৌরের 
নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, “আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিলাম, পুরী 
মৃত্যুকালে আমাকে তোমার সেবা করিবার আদেশ দিয় গিয়াছেন, 
আমাকে গ্রহণ কর।” গুরুর সেবকের সেবা গ্রহণ করিতে গৌর 
প্রথমে ইতন্ততঃ করিয়াছিলেন; পরিশেষে গুরুর আদেশ পালনার্থ 
গোবিন্দকে সেবকরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। 

একদিন মুকুন্দ দত্ত আসিয়া সংবাদ দিলেন ব্রহ্গানন্দ ভারতী নামক 
একজন বিশিষ্ট ভক্ত গৌরের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া. 
ছেন। গৌর অনতিবিলঘ্ে ভারতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত গমন 


গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ১৫৩ 


করিয়া দেখিলেন, ভারতী মুগচর্্ম পরিধান করিয়া আছেন। বৈষ্ণবের 
চম্মাত্বর দেখিয়া গৌর বিরক্ত হইলেন, এবং মুকুন্বকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন “ভারতী গোর্ণাই কোথায় ?* মুকুন্দ ভারতীকে ইঙ্গিতে 
দেখাইয়া দিলেন। গৌর কহিলেন, “তোমার কথা অসম্ভব! 
ভারতী কেন চন্দন পরিধান করিবেন ?” ভারতীর অনুতাপ উড্রিক্ত 
হইল এবং তিনি চর্মাম্বর বর্জন করিয়! বহির্বাস গ্রহণ করিলেন। 
তদবধিব্রন্মানন্দ ভারতী গৌরের সহিত একক্রাবস্থান করিতে লাগিলেন। 
দুই শত ভক্ত নবন্ধীপ হইতে গোৌরের দর্শনাকাজ্ষায় আসিতেছিলেন। 
তাহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া গৌর স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দকে 
তাহার্দিগকে প্রত্যুদগমন কাঁরয়া আনিতে পাঠাইলেন। অদ্বৈতাচা্য, 
শ্রীবাস, বক্রেশ্বর বিছ্যানিধিঃ গদ্াধর পণ্ডিত, আচাধ্যরভ্ পুরন্দর আচার্য, 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস 
ঠাকুর, হরি ভট্ট, শ্রীনৃসিংহানন্দ, বাহ্দেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ 
ঘোষ,মাধব ঘোষ, রাঘব প্ডত, শ্রীমান পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, শ্রীধর,বল্লভ সেন, 
পুরুষৌত্তম সপ্রস্ব, কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ থান, রামানন্দ বন্থঃ 
মুকুন্দ দাস» নরহরি, রঘুনন্দনঃ চিরঞ্জীব, স্থুলোচন প্রভৃতি আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। | 
সকলের সহিত কুশল প্রশ্ন শেষ হইলে গৌর হরিদ্াসকে দেখিতে 
না পাইয়। তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । দুর হইতে গৌরকে 
দেখিয়া! হরিদাস কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ করেন 
নাই, গৃহসমীপে রাজপথে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৌরের 
আদেশে কয়েকজন ভক্ত তাহাকে লইতে আমসিলেন। কিন্তু হরিদাস 
কহিলেন, “আমি পাপিষ্ঠ যবনঃ আমার মন্দিরের নিকট যাইবার 
অধিকার নাই।* গৌর এই কথ শুনিয়া! তাহার গৃহসঙ্লিহিত উদ্চানস্থ 


১৫৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ঠ 


একটি ঘর কাণী মিশ্রের নিকট হইতে হরিদাষ্দর জগ্ঠ চাহিয়া লইলেন, 
এবং স্বয়ং হরিদাসের নিকট গমন করিয়া! তাহাকে প্রেমালিজন দান 
করতঃ সেই গৃছে আ'ণিয়! স্থাপিত করিলেন । 

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীতকীর্ভনে কয়েকদিন অতিবাহিত 
হইল । এদিকে রথষাত্রার দ্রিন নিকটবর্তী হুইয়। আসমিলে গৌর সার্বভৌম 
ও কাশী মিশ্রকে ডাকাইয়! তাহার্দের নিকট স্বয়ং গুগ্চামান্দর মার্জন। 
করিবার অনুমতি চাহিলেন। সার্বভৌমাদি গৌরের ইচ্ছায় সুম্মতি 
দান করিয়! মন্দির মার্জনার্থ পর্যাপ্ত কলসী ও সন্মার্জনীর আয়োজন 
করিয়। দ্রিলেন.। প্রচুর উল্লাসে ভক্তগণের সহিত গৌর গুগ্ডিচামন্দির 
মাজিয়া৷ ঘনিয়া পরিষফ্ার করিয়া! দ্বিলেন, এবং মার্জন শেষ হইলে 
সকলের সহিত ইন্ত্রহায়-সরোবরে জলকেলি করিলেন । 


€ 
রথযাত্রা 


রথযাত্রার দিন সমাগত হুইল। প্রাতঃঙ্গানাস্তে ভক্তগণ পরিবুত 
হইয়া গৌর জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। জগন্নাথ, সুভদ্রা 
ও বলরাম সুসজ্জিত রথে স্থাপিত হুইবামাত্র লক্ষ লক্ষ কঠে প্জয় 
জগন্নাথ, জয় মহাপ্রতৃ* ধ্বনিত হইল । স্বয়ং রাকা প্রতাপরুদ্রঃ. 
সপারিষদ স্বর্ণমাজ্নী হস্তে রথাগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া তছুপরি' 
চন্দন-জল সেচন করিলেন, গোড়ীয়গণ রথাকর্ষণ করিতে লাগিল । 
রথ গুগ্িচাভিমুখে অগ্রসর হুইল । হ্থীয় ভক্তগণকে চারিদলে বিভক্ত 


রথযাএ্রা ১৫৫ 


করিয়া গৌর চারিটি কীর্ভনসম্প্রদায় গঠন করিলেন। ইহারা রথের 
অগ্রে নৃত্য ও কীর্তন করিতে করিতে চলিল। যুস্তকরে জগন্নাথের 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়! গৌর ভক্তিব্যাকুল কে স্তব পাঠ করিলেন,-_ 

“নমো ব্রঙ্গণাদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমে! নমঃ ॥৮ 

“জয়তি জয়তি দেবে। দ্েবকীনন্দনোহসৌ। 

জয়তি জয়তি কৃষ্ণ বুফিবংশ-প্রদীপঃ ॥” 

জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গে ৷ 

জয়তি জয়তি পৃর্থীভারনাশো! মুকুন্দঃ ॥৮ 

ণ্জয়তি জন-নিবাসে। দেখকীজ্ল্ম-বাদে।। 

যছুবর-পরিষৎ ম্বৈর্দোভিরশ্যমধন্্ম্‌।” 

“স্থির-চর-বৃজিনদ্বঃ সুশ্মিতশ্রীমুখেন। 

ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধায়ন্‌ কামদেবম্‌।” 

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনণপি বৈশ্বে। ন শূদ্রে।। 

নাহং বরণী ন চ গৃহুপতিন্ বনস্থে। যতির্ব1। 

কিন্তু প্রোগ্যান্নথিলপরমানন্দপূর্ণামুতাৰে 

গৌ'পীভর্ত,ং পদক মলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥” 

স্তবপাঠ 'শেষ হইলে গৌর হৃষ্কারপূর্বক উদ্ণ্ড নৃত্য আরম্ত 

করিলেন। অন্বৈতাচার্ধ্য গৌরের পশ্চাৎ পশ্চ/* ঘুরিতে লাগিলেন। 
হরিদাস কেবল প্হরিবোল” বলিতে লাগিলেন। রাজ গ্রতাপরুদ্র 
পলকহীন দৃষ্টিতে নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন। বয়স্ত হুরিচন্দনের 
স্বন্ধদেশে হস্ত ন্তত্ত করিয়া তিনি নিষ্পন্দভাবে দাড়াইয়াছিলেন। 
তাহাতে পশ্চাৎস্থিত শ্রীবাস পণ্ডিতের নৃত্যদর্শনের ব্যাঘাত হুইতে ছিল ॥ 
প্রীবাস নৃত্য দর্শনের বিদ্ব দেখিয়া ক্ষিপ্ত হুইয়। উঠিয়৷ হরিচন্দনকে 


১৫৬ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্থয 


চপেটাঘাত করিলেন। হুরিচন্ধদন প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, 
কিন্ত প্রতাপরুদ্র তাহাকে নিষেধ করিলেন। দামোদর গাহিয়৷ 
উঠিলেন-_ 

“সেই ত পরাণনাথে পাইন, 

যার লাগি মদন দছনে ঝুরি গেছ ॥* 

গৌরের তদানীন্তন মানসিক মবস্থার সহিত গান মিলিল। গোর 

বিরহাকুল হইয়া রাধাভাবে আখিষ্ট হুইয়! পড়িলেন। জগন্নাথের বিরাট 
রথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল ।॥। গৌর নাচিতে নাচিতে পড়িতে 


লাগিলেন । 
প্যঃ কৌমারহরঃ স্‌ এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপ। 


স্তে চোম্মীলিতমালতীস্থরভয়ঃ প্রোঁঢ়াঃ কদশ্বানিলাঃ। 

স। চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধো 

রেবারোধসি বেতসীতরূতলে চেতঃ সমুৎকতে ॥ 

আহুশ্চ তে নলিননাভপদা রবিন্দং 

যোগেশ্বরৈ হাদি বিচিন্তযমগাধবোধৈঃ | 

সংসারকৃপপতিতোত্তরণাবলম্বং 

গেহং জুষামপি মনন্থাদিয়াৎ সদ নঃ ॥ 

“ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। 

দিষ্ট্ যদরাসীম্মৎন্নেহে। ভবতীনাং মদাপনঃ ॥” 

রেবাতটে বেতসী-তরুতলে শ্রীরুষ্ণণহ বিহারের জন্য রাধাভাবাবিষ্ট 

'গৌরের চিত্ত উৎ্কন্ঠিত হইয়! পড়িল । বিরহবিধুর হইয়। তিনি ভূমিতলে 
উপবেশন করতঃ তর্জনীর দ্বার! মুত্তিকায় লিখিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল 
পরেই দণ্ডীয়মান হইয়া নৃত্য করিতে করিতে রাজ প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে 
গিয়। পতিত লইলেন। 


রথযাত্রা ১৫৭ 


গৌর যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন 
অবধিই প্রতাপরুত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু গৌর মন্যাসী, তিনি রাজদর্শন করিবেন ন বলিয়। সার্বব- 
ভৌম তাহাকে নিরন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌর নীলাচলে প্রত্যাগমন 
করিলে, একদিন সার্বভৌম তাহাকে রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়- 
ছিলেন। কিন্তু বিরক্ত হইয়া! গৌর বলিয়াছিলেন, পুনরায় তাহাকে 
কেহ রাজদর্শনের কথা বলিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়৷ যাইবেন। 
রামানন্দ রায় পুরীতে উপস্থিত হইলে রাজা তাহার নিকট নানারূপ 
বিলাপ করিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া- 
ছিলেন । তখন রামানন্দ ও সার্বভৌম গৌরের প্রতি রাজার প্রগাঢ় ভক্তি 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “তক্তাধীন গৌর কখনও ভক্তের আকুল 
ইচ্ছ। অপূর্ণ রাখিবেন না। রথযাত্রার দিন যখন তিনি রথাগ্রে নৃত্য 
করিবেন, তখন দীনবেশে তাহার চরণ ধারণ করিলে, তিনি নিশ্চয়ই 
আপনাকে আলিঙ্গন দান করিবেন ।” আজ নৃত্য করিতে করিতে গৌর 
যখন প্রতাঁপরুত্রের সম্মূথে পতিত হইলেন, রাজ সসম্রমে তাহাকে 
ধারণ করিলেন। কিন্ত তাহার ম্পর্শমাত্র বাহৃজ্ঞান লাভ করিয়া গৌর 
প্ছায় হায়” করিয়। উঠিলেন। দেখিয়া রাজ। ভীত হুইয়! পড়িলেন। 
সার্বভৌম তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, “আপনার ভক্তি গ্রভুর 
অবিদ্দিত নাই, তিনি আপনার প্রতি প্রসন্নই আছেন । তবে ভক্তগণের 
শিক্ষাবিধানার্৫থ তিনি রাজসংস্পর্শে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন । অবসর 
পাইলেই আমি আপনার কথ! পুনরায় প্রতৃকে বলিব। তখন যাইয়! 
আপনি গ্রতুর সহিত মিলিত হুইবেন।” 

রাজসংস্পর্শ জন্ত ক্ষধিক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়৷ গৌর রথের পশ্চাতে 
গমন করিলেন, এবং মাথ। দিয়! রথ'ঠেলিতে লাগিলেন। তাহার 


১৫৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈত্ন্ 


শ্পশমাত্র রথ ভ্রতবেগে চলিতে লাগিল, এবং অচিরে বলগণ্ডি নামক 
স্থানে গিয়। উপনীত হইল । থায় লোকের অত্যধিক জনতা হওয়ায় 
নিকটস্থ এক উদ্ানে প্রবেশ করিয়া গৌর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
গৌর বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ববভৌমের 
উপদেশে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণচববেশে উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন, 
এবং যাবতীয় ভক্তগণের অনুমতি লইয়। গৌরের পদমূলে পতিত হইলেন। 
গৌর চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন ; রাজা তাহার পাদ সংবাহন করিতে 
লাগিলেন, এবং রাসলীলার শ্লেক পাঠ করিয়া তাহার স্তব করিতে 
লাগিলেন, শুনিয়া! গৌর প্রেমাবিষ্ট হইয়। পড়িলেন; এবং “বোল”? “বোল, 
বলিয়। হুঙ্কার করিতে লাগিলেন । রাজ! পড়িলেন-__ 
তব কথামুতং তণু-জীবনং 
কবিভিরীড়তং কলমষাপহম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমঙ্দাততং 
ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদাঃ জনাঃ ॥ 
হে প্রিয়,তোমার কথামূত সন্তপ্তজনের জীবন, ব্রন্গজ্ঞ্দিগের উপাসিত, 
কলুষনাশক, শ্রবণমঙ্গল এবং সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তি-সমন্থিত। বাহার! 
উহ! পান করাইতে পারেন, তাহারাই প্রকৃত দাতা। 
শুনিয়া গৌর দণ্ডায়মান হইয়! প্রেমভরে গ্লাজাকে আলিঙ্গন 
করিলেন; এবং “তুমি আমাকে অমূল্য রত্ব দান করিয়াছ, তোমাকে 
দিতে পারি আমার এমন কিছুই নাই, তাই আলিঙ্গন দান করিলাম 
বলিয়! রাজার পঠিত শ্লোকটি বারংবার পাঠ করিতে লাগিলেন? তখন 
তাহার বাহৃজ্ঞান লুপ্ত । ক্ষণকাল পরে জ্ঞানলাভ করিয়৷ গৌর কহিলেন, 
“আমার পরম বান্ধব কে তুমি, আমাকে কষ্ণলীলামুত পান করাই তেছ ?% 
রাজ। কহিলেন, «জমি তোমার দাসাজ্ধাস,। আমাকে তোমার ভূত্য 


সার্বভৌম ও রামানন্দের জলক্রীড়। ১৫৯ 


করিয়া, লও” গেখর শ্রীত হইয়া রাজাকে স্থীয় শব্ধ দর্শন করাইলেন 
এবং অন্থত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দ্দিলেন। রাজা কুতার্থ 
হইয়] প্রস্থান করিলেন । 

মধ্যাহৃভোজনাস্তে গৌর রথ টানিতে গমন করিলেন । রথ অচল ভাবে 
দীড়াইয়াছিলঃ গৌড়ীয়গণ রথ নাড়াইতে অপারগ হওয়ায় রাজাদেশে 
রথ টানিবার জন্ত হস্তী যোজিত হইয়াছিল। হুন্তিগণ অস্কুশাঘাতে 
বিচলিত হইয়। উন্মন্তভাবে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্ত রথ নড়িল 
না। তখন সমস্ত হত্তী খুলিয়! দিয়া গৌর নিজে মাথ! দিয়! রথ ঠেলিতে 
লাগিলেন, রথ দ্রতবেগে চলিতে লাগিল, এবং কোটি কণ্ঠের হরিধবনির 
মধ্যে অচিরে গুণ্ডিচামন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইল । 


৬ 
সার্বভৌম ও রামানন্দের জলক্রীড়। 


জগন্নাথ নীলাচলের অধীশ্বর। তিনি বতৎসরাস্তে একবার বন- 
বিহারার্থ রথে চড়িয়া গুগ্ডচামন্দিরে আগমন করেন। ইহাই রথোত্সব। 
জগন্নাথ নয় দিন গুগ্ডিচাঁয় অবস্থান করেন। গোর ভক্তগণ সহ নয় দিন 
তথায় নৃত্য গীতে অতিবাহিত করিলেন। এক দিন জলক্রীড়ার সময় 
সার্বভৌম ও রামানন্দে জলযুদ্ধ বাধিয়া গেল । উভয়ে অবিরাম উভয়ের 
গাত্রে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাদের চপলতা লক্ষ্য করিয়। 
গোপীনাথ আচার্ধ্যকে গৌর কহিলেন, “সার্বভৌম ও রাষানন্দ উভয়েই 
পরম পণ্তিত। উারা বালকের মত চগলত! করিতেছেন, তুমি নিষেধ 
করিতেছ না কেন?” তখন-_ 


১৬০ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


গে'পীনাথ কহে তোমার কূপ! মহা সিন্ধু, 

উছলিত কর যবে তার এক বিন্দু | 

মের মন্দার পর্ধত ডুরায় যথা তথ, 

ছুই এক গণ্ড শৈল ইহার কি কথ! 

শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার, 

তারে কপামুত পিয়াও, এ কৃপা তোমার ॥ 

পঞ্চমী ভিথিতে হোরাপঞ্চমী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল । আঁট দ্বিন 

পরে জগন্নাথ গুপ্ডিচা হইতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাত্র/! করিলেন। 
পথিমধ্যে রথের পষ্টডোরী ছি'ড়িয়া গেল। তখন কুলীনগ্রামবাসী 
রামানন্দ সত্যরাজ থাকে ( বস্থু) গৌর প্রতিবৎসর ঠাকুরের পষ্টডোরী 
সরবরাহ করিবার ভার দিলেন। তদবধি প্রতিবৎ্নর রামানন্দ 
জগন্ন।থের জন্ঠ পষ্টডোরী লইয়! রথযাত্রার সময় নীলাচলে আপিতেন। 


গ 
গৌড়ীয় ভক্তগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন 


একদিন কথ! প্রসঙ্গে গৌর কহিলেন-_ 

গ্রদক্ষিণকালে কিছুক্ষণ ঠাকুবের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
আমি ক্ষণেকের আদর্শনও সহ করিতে পারি না। তাই প্রদক্ষিণ ন! 
করিয়া অপলক নয়নে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া! থাকি । 


গৌড়ীয় তক্তভণের সহবাসে চারি মাস কাটিল। এই চারি মাস 
ভক্তগণের বড় সুখেই অতিবাহিত হইল। তাহারা একে একে 
নিমস্রণ করিয়া সকলেই গৌরকে থাওয়াইলেন। গৌর তাহাদিগের 
সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করিতেন। ,ভক্তগণ তাহার 
সহবাসে গৃহের কথ। ভূলিয়৷ রহিলেন। 


গোৌভীয় ভক্তগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন ১৬১ 


অবশেষে বিদায়ের দিন সমাগত হুইল। ভক্তগণ শোকাকুল হইয়া 
পড়িলেন! গৌর সুমিষ্ট বচনে সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, 
“তোমরা সকলে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় আসিয় চারি মাস আমার 
সহিত নীলাচলে অবস্থান করিবে; এখন তেশে ফিরিয়া যাও ।” 
অদ্বৈতাচ।ধ্যকে কহিলেন, “আচাধ্য, দ্ধেশে তোমার জন্ত প্রচুর কন্ম 
পড়িয়া আছে; তুমি দেশে ফিরিয়। গিয়৷ আচগ্ালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ 
কর।” *নিত্যনন্দকে কহিলেন, নিতাই, তোমাকে গোৌঁড়দেশে 
যাইতে হইবে । রামদাস, গর্দাধর প্রভৃতি ভক্তকে সঙ্গে লইয়। তুমি 
তথায় প্রেমভক্তি প্রচারের ভার গ্রহণ কর।” পরে শ্রীবাসকে 
আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, *শ্রাবাস, তোমার প্রাঙ্গণ আমার নিত্য- 
বিহার ভূমি। আমি প্রত্যহ তথায় নৃত্য করিব; কিন্তু তুমি ভিন্ন কেহ 
আমায় দেখিতে পাইবে না” একখানা বস্ত্র শ্রীবাসের হস্তে দিয়! 
কহিলেন, “আমার মাতাকে এই বস্ত্র দিয়া বলিবে, তাহার সেখ। 
ত্যাগ করিয়। আমি যে সন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতে আমার ধর্মনাপ 
হইয়াছে । তাহার আজঙ্ঞ।তেহই আমি নীলাচলে আছি । মাঝে মাঝে 
তাহার চরণ-দশনাভিলাষে আমি তাহার নিকট যাই। কিন্ততিনি 
দেখতে পান না। একদিন নানাবিধ আহাধ্য প্রস্তর করিয়া ইষ্ট- 
দেবতাকে নিবেদন কালে আমাকে স্মরণ করিয়া তিনি কাদিয়াছিলেন। 
আমি তাহা জানিতে পারিয়। সেই আহার্ধ্য খাহয়। আসিয়াছিলাম। 
তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তাহাকে বলিও আমিই গিয়। 
থাইয়। আসিয়াছিলাম।” শ্রীথগ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও মুকুন্দের পুত্র 
রঘুনন্দন ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন। মুকুন্দ ও নরহরি দুই সহোদব। 
মুকুন্দ ও রঘুনন্দনকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়। ধর্মসাধন করিতে গৌর আদেশ 
করিলেন। নরহরি তাহার নিকট থাকিবার অনুণতি প্রাণ্ড হইলেন। 

১, 


১৬২ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্চ 


মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া গৌর ভক্তগণকে কহিলেন» 
“মুরারির ভক্তি অনন্য-স্থলভ। ইনি রঘুনাথ-মন্ত্রের উপাসক। একদিন 
আমি তাহাকে বারবার বলিয়া ব্রজেন্ত্রনন্দন কৃষ্ণের ভজনা করিতে মত 
লওয়াইলাম। কিন্তু গৃহে গিয়। কিরূপে তিনি রঘুনাথের সেবা ত্যাগ 
করিবেন, ইহ] ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মতে] হইলেন । সমস্ত রাত্রি 
কাদিতে কীাদিতে গেল,-পরদিন গ্রতাষে আমার নিকট আ.সিয়। 
কহিলেন,“আমি রঘুনাথের চরণে মাথ বেচিয়াছি। তাহ1 আর ফিরাইয়া 
লইতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার আজ্ঞই বা লঙ্ঘন করিব 
কিরূপে? তুমি দয়া করিয়া এইরূপ কর, যেন আমি এখন তোমার 
সম্মুখে মরিয়া! এই দ্বন্দের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই।” আমি তখন 
কহিলাম, “গুপ্ত, তোমার ভজনই সার্থক । প্রভূ যদি পদ ছাড়াইয়! 
নিতে চান, তবু সে প্দ ছাড়িয়া দিতে সেবক পারে না। আম পনীক্ষা 
করিবার জন্তই তোমাকে রঘুনাথ-মন্ত্র তাগ করিতে বলিয়াছিলাম । 
তুমি সাক্ষাৎ হন্মান্, তুমি কেন শ্রীরামের চরণ ত্যাগ করিবে |” তখন 
বাসুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া গোর তাহারও গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 
বান্ুদেব লজ্জিত হইয়া কহিলেন ।-- 


“জগৎ তারিতে গত তোমার অবতার, 
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকাঁর। 
জীবের দুঃথ দেখে মোর হৃদয় বিদরে, 

সর্ব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥ 
জীবের পাপ লইয়া মুণ্চ করে। নরকভোগ, 
সকল জীবের ওত ঘুগাও ভবরোগ ॥” 


গৌর কহিলেন, “ভক্তবৎসল শ্রীঃষ্ণ কখনও ভক্তবাঞ্ছ! অপূর্ণ রাঁখেন। 


গৌড়ীয় ভক্তগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন ১৬৩ 


না। তুমি যখন ব্রঙ্মাণ্ডের জীবের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছ, তখন 
সকলেই উদ্লার লাভ করিবে ।” 

কাদিতে কাদিতে গৌর চরণে প্রণাম করিয়া! ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। কেবল গদ্াধর পগ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, জগদানন্দ, স্বরূপ 
দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর গৌরের সহিত 
নীলাচলে রহিলেন। 

ভক্তগণ প্রস্থান করিলে সার্বভৌম একদিন গৌরকে মিনতি করিয়! 
কহিলেন, “আমার গৃহে মানাৰধি ভিক্ষা করিতে হইবে” গৌর 
কিছুতেই রাজী হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে এনক্কদ্িনের জন্য 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সাব্্বভৌম-গৃহ্ণী পরম যত্রে নানাবিধ আহাধ্য 
প্রস্তুত করিয়া গৌরকে পরিবেশন করিলেন। অত্যধিক গ্রীতিবশতঃ 
অত্যধিক দ্রব্য গগৌরের পাত্রে পরিবেশিত হইল । গৌর তাহাদের 
ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়। ভোজনে বসিলেন। এমন সময় সার্বভোৌমের 
জামাতা, তাহার কন্ত! বাঠীর স্বামী অমোৰ ভট্টাচাধ্য ভোক্গনগৃহের বাহির 
হইতে উকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, প্বাঁপরে খাওয়া দেখ, ১০১২ 
জনের ভাত সন্গ্যাপীটা একা খাচ্ছে।” সার্বভৌম এই কথা শুনিয়া 
ক্রোধান্ধ হইলেন, এবং লাঠি হস্তে তাহাকে প্রহার করিবার জন্ত ধাবিত 
হুইলেন। অমোঘ পলাইযর়া গেল। সার্ধভৌম-গৃহিণীও জামাতার 
আচরণ পক্ষ/ করিয়! বিরক্তির সহিত বলিয়। উঠিলেন, “অমন পাষণগ্ডের 
স্ত্রী হর! বাঠিয়া থাক। অপেক্ষা! ষাঠী বিধবা হউক।” গৌর হাপিতে 
হাসিতে তাহাদের ক্রোধ-শান্তির জগ্ত নানা কথ! বলিতে লাগিলেন। 
কিন্তু স্বজন কর্তৃক প্রভূর অপমান হইল ভাবিয়। সার্বভৌম মহা দুঃখিত 
হইলেন। ভোগনান্তে সার্ধভৌম গৌরকে গৃহে পৌছাইয়। দিয়া 
আনসিয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন জামাতার আর মুখ দর্শন করিবেন না। 


১৬৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


এ্দকে অমোঘ পলাইয়! দূরে দূবে থাকিতে লাগিল । ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
সেই রাত্রিতেই তাহাঁর বিহ্চিকা রোগ হুইল। গৌর সেই সংবাদ 
শুনিয়। ত্বরিতে তাহার নিকটে গমন কবিলেন, এবং তাহাকে নানাবিধ 
উপদেশ দিয়! অবশেষে কৃষ্খনাম প্রদান করিলেন। অমোঘ নিরাময় 
হইয়! পরম কৃষ্ণতক্ত হইয়। উঠিল। 


৮ 
গৌরের বৃন্দাবন যাত্রা 


কিছুদিন পরে গৌব রামানন্দ ও সার্বভৌমের নিকট বৃন্দাবন গমনের 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাহারা খিচ্ছেদাশঙ্কায় কহিলেন, “সম্মুখে 
রথযাত্রা, রথযাত্রার পরে গমন করিও ।” রথযাঞ অতিক্রান্ত হইলে গৌর 
স্বীয় অভিপ্রায় পুনরাঁয় বক্ত করিলেন। তখন তাহারা কহিলেন, 
পকান্তিক মাসে যাইও ।৮ কান্তিক মাসে দুরস্ত শীত বলিয়া আপত্তি 
হইল। এইব্ধপে চারি বংসর গেল। পঞ্চম বৎসরে গৌর দৃঢ়ভাবে স্বীয় 
সঞ্কল্লের কথ ব্যক্ত করিলেন। এখার আর আপন্তিতে কোন ফল হইল 
না। বিজয়া দশমীর পরদিন গৌর বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে পুবী ত্যাগ করিলেন। 
রামানন্দ, স্বরূপ, গদাধর ও অন্ত কংয়কজন বিশিষ্ট ভক্ত কটক 
পর্যযস্ত গৌবেব সঙ্গে আমিঘাছিলেন। কউক ত্যাগকালে গৌর গদ্দাধরকে 
পুরুষোত্তমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া কহিলেন, “তুমি ক্ষেত্রসন্ন্য।স 
গ্রহণ করিয়াছ। তাহা ত্যাগ করিয়া আমাৰ সহিত আস। তোমার 
অকর্তব্য।” 


গৌরের বুন্বাবন যাত্র। ১৬৫ 


পণ্ডিত কহে বাহ! তুমি সেই নীলাচল । 

ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥ 

প্রভু কহে, ইহ কর গোগীনাথ সেবন। 

পণ্ডিত কহে, কোটাসেব। ত্বৎপাদদর্শন ॥ 

প্রভূ কহে, সেব! ছাড়িবে আমার লাগে দোষ। 

ইহ রহি সেবা! কর আমার সম্তভোষ ॥ 

পণ্ডিত কহে, সব দোষ আমার উপর। 

তোম। সঙ্গে লাযাইব যাব এবেশ্বর। 

চৈ, চ-মধ্য ১৬ 
গদাধর গৌরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী চলিতে লাগিলেন। 

অনন্তর তাহাকে ডাকিয়! তাহার হম্ত ধারণপূর্বক গৌর কহিলেন-- 

আমার সঙ্গে রছিতে চাহ বাঞ্ নিজ সুখ, 

তোমার দুই ধর্ম যায় আমার হয় ছুঃখ ॥ 

মোর স্থ চাহ যদি নীলাচলে চল । 

আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥ 

চৈ, চশমধ্য ১৬ 

বলিয়া গৌর নৌকায় আরোহণ কণিলেন। গদাধর মুঙ্ছিত হইয়া 
ভূপতিত হইলেন । সার্বভৌম তাহাকে প্রবোধ দিয়া পুরী লইয়া গেলেন। 
গৌর উড়িষ্য। দেশের সীম! অতিক্রান্ত হইবার পরে, বঙ্গদেশীয় যবন 
রাজার এক উচ্চপদস্থ কর্্মগারী তাহার অলৌকিক ভক্তির পরিচয় পাইয়। 
তাহার শরণ গ্রহণ.করিলেন, এবং তাহার নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হুইয়। 
কৃতার্থ হইলেন। তিনি পিছলদ] পর্যন্ত গৌরের সহিত গমন 
করিয়! তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমিলেন। গৌর অবশেষে পানিহাটি 
গ্রামে উপস্থিত হইয়৷ রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একপ্লিন অবস্থান করিলেন । 


১৬৬ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্ 


তথা হইতে কুমারহট্রে শিবানন্দ সেনের গৃহে ও তৎপরে বাহদেবের গৃছে 
গমন করিলেন। অনন্তর সার্ববভৌম-ভ্রাতা বিগ্যাবাচষ্পত্তির গৃহে উপস্থিত 
হইয়া! পথশ্রান্তি অপনোদন করিলেন। তাহার আগমন সংবাদ চারি- 
দিকে প্রচারিত হইয়া! পড়ল। দলে দলে লোক তাহার দর্শনাভিলাষে 
বিদ্যাবাঁচম্পতির গৃহোভিমুখে ধাবিত হইল । গ্নৌর গৃহমধ্যে ছিলেন। 
সকলে তাহাকে দেখাইবার জন্য বিগ্কাবাচস্পতির চরণ ধরিয়া কাকুতি 
করিতে লাগিল। গৌর বাহিরে আসিলেন--তখন তাহার'ছুই নয়নে 
অবিরল জলধারা, মুখে হুরিধবনি, ছুই হম্ত উত্তোলিত । ভক্তগণ সে মূত্তি 
দেখিয়া পাগল হইল । সকলে তাহাকে ঝেষ্টন করিয়া নৃত্য আর্ত 
করিল, এবং লক্ষ কণ্ঠ হইতে “পাপিষ্ঠ আমাকে উদ্ধার কর” যুগৰৎ এই 
প্রার্থন। সমুখিত হইল। ্শ্রীরুষে মতি হউক” বলিয়া গৌর সকলকে 
আশীর্বাদ করিলেন। গ্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল, এবং 
গৌরকে দেখিবার জন্য উন্মন্তের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। 
অবশেষে এই জনতার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশে গৌর রাত্রি 
কালে পলায়ন করিয়া ফুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন । পরদিন অগণিত 
লোক আসিয়া যখন শুনিল, গৌব পলায়ন করিয়াছেন, তখন প্রথমে 
তাহার। সে কথা বিশ্বাস করিল না, সকলে বিগ্যাখাচম্পতিকে তিরস্কার 
করিতে লাগিল । বাচম্পতি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, যে গৌর ফুলিয়! 
গমন করিয়াছেন। তিনি সকলের সমভিবাহারে তথায় গিয়া মাধব 
দাসের গৃহে তাহার দর্শনল।ভ করিলেন। ফুলিয়ায় কয়েক দিন অবস্থান 
করিয়া গৌর বুলোককে হরিনাম দান করিলেন। 


ফুলিয়! হইতে গৌর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্ের গৃহে গমন করিলেন। 
পুত্রবিচ্ছেদ-বিধুরা শচাদেবী আসিয়া তথায় পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। 
শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবন উদ্দেশে যাত্রা করিয়৷ কতিপয় দিবসাস্তে গৌর 


গৌরের বৃন্দাবন যাত্রা ১৬৭ 


গোঁড়নগরের সন্নিহিত রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমন 
সংবাদ পাইয়। অসংখ্য নরনারা তাহার দর্শনাশায় তথায় উপনীত হইল। 

হোসেন সাহু তখন গোৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। গৌরের রামকেলি 
আগমন সংবাদ বাদশাহের কর্ণগত হইল । বাদশাহ তাহার হিন্দু অমাত্য- 
দিগকে গৌরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হিন্দুসভাসদ্গণ প্রশ্ন শুনিয়া 
শঙ্কিত হইলেন। হিন্দু-বিদ্বেবী যবনরাজ পাছে সন্্যাসীর কৌন অনিষ্ট 
সক্কল্প করেন, এই ভয়ে তাহার। কহিলেন, “কোথাকার এক ভিথারী 
সন্ন্যাসী তীর্থে চলিয়াছে, তাহার সহিত ছুই চারিজন লোক আসিয়াছে। 
বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন গুণ তাহার নাই |” কিন্তু 
গোৌরের কথ! শ্রবণ করিয়া! বাদশাহের মনে তৎ্প্রতি ভত্তির উদয় 
হইয়াছিল। তিনি কাজী ও কোটালগণের উপর আদেশ প্রচার 
করিলেন, যেন তীহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয়। 

বাদশাহের ব্যবহারে হিন্দুনভাসদ্গণ গ্রীত হইলেন, কিন্তু অস্থিরমতি 
রাজা কথন স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করে, এই ভয়ে তাহারা গৌরের 
নিকট লোক প্রেরণ করিয়! তাহাকে ত্বরাঁয় রামকেলি পরিত্যাগ করিয়া 
যাইতে অনুরোধ করিলেন। গোর তাহাদের উপদেশ অবহেল! করিয়! 
তথায় কয়েকদিন অবস্থান ক্গিলেন। 

বাদশাহের হিন্দুপারিষদ্গণের মধ্যে রূপ ও সাকর মল্লিক নামক ছুই 
সহোদর ছিলেন। সাকর মল্লিক দবীর-খাস পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
তাহার! বহু পূর্বেই গৌরের নবদ্বীপ লীলার কথ! শ্রবণ করিয়াছলেন। 
সাকর কয়েক বার কয়েকথান! চিঠিও গৌবুকে লিখিয়াছিলেন। গৌরের 
রামকেলি অবস্থানকালে একদিন হুই ভ্রাতা আসিম়! তাহার চরণে গ্রণত 
'হুইলেন, এবং নান। প্রকার দৈন্ত প্রকাশ করিয়া তাহার কৃপাভিক্ষা 
করিলেন। 


১৬৮ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


গৌর তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন-_ 


পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ কর্্মন্ 
তদেবাস্বাদয়তান্তর্জারসঙগ রসায়নম্‌ ॥ 


পরপুরুষে আসক্ত নারী গুহকর্থ্ে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনে মনে 
জারসঙ্গ-জনিত স্থখেরই আ'স্বাদ্দ গ্রহণ করিয়া থাকে । 

অনন্তর গৌর কহিলেন, “আমি তোমাদ্দিগকে দেখিবার জন্যই 
এখানে আপিয়াছি-_ নহিলে গৌঁড়ে আসিবার আমার কোনও প্রয়োজন 
ছিল না। তোমরা বু জন্ম যাবৎ শ্রীরুষ্ণের সেবা করিয়াছ, শ্রীরুষ্ণ শীত্রই 
তোমাদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন; এখন গৃহে গমন কর।” গৌর উভয়ের 
মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ব্ূপ ও সনাতন তখন 
সকল ভক্তের চরণধুলি লইয়া! বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে 
সনাতন বিনীত ভারে কহিলেন “প্রভূ! গৌড়াধিপতি যবন যদিও 
বর্তমানে তোমার প্রতি ভক্তিমান্‌ আছে, তথাপি তাহার মনের ভাব যে 
পরিবন্তিত হইবে না তাহার নিশ্চয়তা নাই। আর তীর্থযাত্রায় এত 
লোকসংঘট্টও ভাল নহে। যদিও তোমার নিজের ভয়ের কোন কারণ 
নাই, তথাপি লৌকিক লীল! লৌকিক ভাবেই হয়। তাই নিবেদন 
করিতেছি, --এরূপভাবে বৃন্দাবনে ন! গিয়া এখান হইতে প্রত্যাবর্তন 


কর।” 


৮১ 
কানাইর নাটশাল। হইতে প্রত্যাগমন 


পরদিন রামকোঁ ত্যাগ করিয়া গোর কানাইর নাটশাল। গ্রামে গমন 
করিলেন। এত লোকজন সহ বৃন্দাবন যাওয়! বান্তবিকই বিধেয় নহে, 
এই জ্গাবয়া গৌর বুন্বাবন গমনের ইচ্ছ। ত্যাগ করিলেন এবং সত্বরই 
শান্তিপুরে প্রত্যাবুত হইলেন। 

শাস্তিপুরে গৌর দশ দিন অবস্থান করিলেন । এখানে সপ্তগ্রামের 
গোবদ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস আসিয়৷ তাহার শরণ গ্রহণ করিলেন । 
গাবদ্ধন মহা! ধনী । তিনি ও তাহার ভ্রাতা হিরণ্য সৎকুলসভ্ভৃত, সদা- 
চারপরায়ণ ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন। নদীয়ায় এমন কোন ব্রাহ্মণ 
ছিলেন না যিনি হিরণ্য--গাবদ্ধনের বুস্তি ভোগ করিতেন না। নীলাম্বর 
চক্রবন্তী ও জগন্নাথ মিশ্রকে উভয় ভ্র(তা বিশে ভক্তি কগিতেন। রদঘুনাথ 
গোবদ্ধনের পুত্র । শৈশব হইতেই রঘুনাথ সংসারে উদাসীন ছিলেন। 
সন্যাস গ্রহণাস্তে গৌর প্রথম বখন শাস্তিপুরে আদিয়াছিলেন, রদুনাথ 
তথন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন গৌর তাহাকে নানা- 
রূপ বুঝাইয়! গৃহে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন । গৃহে আসিয়া রঘুনাথ পাগলের ূ 
মতো হইলেন । গৃহ তাহার নিকট কারাগারের মতে। বোধ হইতে লাগিল। 
তিনি এই কারাগার হইতে উদ্ধার-লাভের জন্ত কয়েকবার পলারন করি- 
লেন, বিস্ত প্রতিবারই পিতু-প্রেরিত লোক কর্তৃক ধৃত হইয়া ফিরিয়৷ 
আঁসিলেন। অবশেষে গৌর শাস্তিপুরে আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ 
পাইয়! রঘুনাথ পিতার নিকট তদ্দর্শনে যাইবার জন্য অঙ্ুমতি ভিক্ষা করি- 
লেন, এবং অনেক অসুনয়ের পর অনুমতি লশভ করিলেন। শাস্তিপুরে 


১৭৩ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


আগমন করিয়! রঘুনাথ গৌরের নিকট নীলাচলৈ বাসের অভি প্রায় ব্যক্ত 
করিলেন, এবং [পতার স্নেহ-শৃঙ্খথল ছেদন করিবার উপায় জিন্স 
করিলেন। কিন্ত গোর তাহার সংসারভ্যাগের সংকল্লের অনুমোদন 
করিলেন না; তিনি কহিলেন -_ 
স্থর হঞ। ঘরে যাও, ন। হও বাতৃল। 
ক্রমে প্রুমে পায় লোকে ভবসিন্ধু-কুল ॥ 
মর্কট বৈরাগ্য শা বর, লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় ভূষ্ত অনাসক্ত হুহয়া ॥ 
অন্তরে নিষ্ঠা! কর বাহে লোক ব্যখহার। 
অচিরাৎ কষ্চ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ 
রঘুনাথের সংসারে প্রত্যাগমন করিখার নিতান্ত অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া 
(গৌর অবশেষে কহিলেন, “এখন গৃহে যাঁও, আমি যন বুন্দাবন হইতে 
নীলাচলে ফিবিয়। যাইব, তখন তথায় গিয়া আমার সহিত মিলিত 
হইও”৮ | বঘঘুনাথ গৃহে প্রত্যাবৃত হইলেন এবং তুর আদেশে পূর্বব চাঞ্চল্য 
পরিত্যাগ করিয়া গাহৃস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । 
গৌর বদ্ধবান্ধৎগণের নিকট বিদায় লহয়া নীলাচলে প্রত্যাগত 
হইলেন। | 


১০৩ 
রন্দাবন গমন ও লুগ্ত তীর্থোদ্ধার 
নীলাচলে প্রত্যাবুত্ত হইয়! গৌর অচিরেই পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার 


'অভিগ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু বর্ষা তথন সমাগতপ্রায়) স্থতরাং 
বর্ষোপগম পধ্যস্ত অপেক্ষা করিতে হইল । শরতের প্রারন্তে গৌর যাত্র। 


বুন্দাবন গমন ও লুপ্ত তীর্থোদ্ধার ১৭১ 


করিলেন। বলভদ্্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাঙ্মণকে ভক্তগণের নির্ধন্ধাতি- 
শয্যে সঙ্গে লইলেন। 

প্রশস্ত রাজপথ ত্যাগ করিয়া গৌর অরণ্যপথে চলিলেন। কটক নগর 
দক্ষিণে রাখিয়া! অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হস্ডিব্যাদ্রমুগ-সমাকুল অরণ্য 
মধ্যে বলভদ্র ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু গৌরের কুষ্কগ্রেমে পূর্ণ 
অস্তঃ করণে ভয়ের স্থান ছিল না। বন্য জন্তগণ তাহার প্রেমপুলকিত মুক্তি 
দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে লাগেল। এক দিন পথের উপরে শায়িত এক 
ব্যাপ্রের গাত্রে গৌরের চরণ পতিত হইল। ব্যাঁগ্রেব প্রতি দৃষ্টি পতিত 
হইলে গোর কহিলেন, “কৃষ্ণ বল।” শোণিতপিপাস্থ ব্যান অমনি 
গানত্রোথান করিয়া “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” বলিয়া নাচিতে লাগল । এক দিন ন্নান- 
কাঁলে গৌর দেখিতে পাইলেন, এক মত্ত হস্তিযুখ নদীতে জলপান করিতে 
আসিল । “কৃষ্ণ বল” বলিয়া গৌর সেই হন্তিদলের গাত্রে জল নিক্ষেপ 
করিলেন । হন্তিগণ “কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া নাচিতে লাগিল। 
কেহু কেহ ভূমিষ্ঠ হইয়া! গড়াগড়ি দিতে লাশিল, কেহ কেহ উচ্চ হৃষ্কারে 
আকাশমগ্ডন গ্রতিধবনিত করিয়া তুলিল। 


মুক্ত আকাশতলে গৌর প্রাণ ভরিয়৷ মুক্তকঠে কীর্তন আরম্ত 
করিলেন। তাহার স্ুৃধাবর্ষী স্বরে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে মৃগীগণ সমাগত 
হইল এবং তাহার উভয় পার্থে সারি বাধিয়৷ গমন করিতে লাগিল। 
গৌর সন্গেহে তাহাদের গাত্র মার্জনা করিতে করিতে ভাগবতের শ্লোক 
পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কতিপয় ব্যান্্র তথায় উপস্থিত 
হইল । ব্যঃভ্র ভয়ে মুগীগণ পলায়ন করিল না। ব্যান ওমুগী একত্রিত 
হইয়া গৌরের সজে নাচিতে লাগিল। গৌর বলিলেন, “কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।” 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে ব্যান্তর ও মুগীগণ নাচিতে লাগিল । ব্যান্র ও 
মুগ পরস্পর' আলিঙন করিয়া পরস্পরের মুখচুম্বন করিল। শাখার 


১৭২ প্রেমাবতার প্রীগৈতন্য 


ময়ুরগণ কৃষ্ণ বলিয়া! নাচিতে লাগিল, এবং আকাঁশমার্গে গৌরের সহিত 
গমন করিতে লাগিল। 

ঝারিখণ্ডের অরণ্যেব মধ্যে গৌঁব চলিতেছিলেন। অসভ্য ঝাঁরিখণ্ড- 
বাসিগণ গৌরের নিকট কষ্ণনাম প্রাপ্ত হইয়। কষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়। 
উঠিল। আবিষ্টভাবে গৌর চলিতে লাগিলিন। বনানী-দর্শনে তীহার 
বৃন্দাবন ভ্রম হইল । শৈল দেখিয়া গোধর্ধন মনে হইল। নদী-দর্শনে 
কাঁলিন্দী প্রতীত্তি হইল। এই ভাঁবে বনুপথ অতিক্রম করিয়। গৌথ 'অব- 
শেষে বারাণসীধাঁমে উপস্থিত হইলেন। মনিকশিকাঁধ স্নানকালে তপন 
মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূর্ববঙ্গ হইতে বিদ্ায়কালে এই তপন 
মিশ্রকেই গৌর কাণী যাইতে উপদেশ কবিযাছিলেন। তপন কাগী 
আসিয়া গৌবের প্রত্রীক্ষ। করিতেছিলেন । আজ দর্শন পাইয়] রুতার্থ 
হইলেন, এবং পরম যত্বে স্বীয় 'আবাসে ল্যা গে,লন। তথায় 
বৈচ্যবংশোদ্চব চন্দ্রশেথর ও অন্তান্য বহু লোক তাহার দর্শন লাঁভ করিম 
চরিতার্থ হইলেন। 

প্রকাশানন্দ নামক এক প্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক পণ্ডিত তখন কা'শীধামে 
বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন। এক দিন এক ব্রাহ্মণ তাহার চতুম্প।ঠীতে 
গমন করিয়! গৌরের মনোমোহকর মৃত্তি ও প্রেমবিহ্বল কীর্তনের কাহিনী 
বর্ণন। করিল। প্রকাশানন্দ তাহ] শুনিয়! অবজ্ঞাভরে হাশ্য করিয়। কডি- 
লেন “হা, গৌড়ে কেশব ভারতীর শিশ্ব এক গ্রতারক-সাধু “ঠত্তন্চ। নাম 
গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে লোক তুলাইয়। বেড়াইতেছে, শুনিয়াছি। 
সার্বতৌমের মত তীক্ষধী পপ্ডিতও ন। কি তাহার মোহিনী শক্তি অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু কাশীধামে তাহার ইন্দ্রজাল-বিগ্তা ক্স 
লাভ করিতে পারিবে না৷ --তজ্জগ্ত চিন্তা নাই।” ব্রাঙ্গণের প্রমুখাৎ এই 
বৃসতাস্ত শুনিয়া! গৌর হাস্য করিয়া উঠিলেন। 


বৃন্দাবন গমন ও লুপ্ত তীথোদ্ধার ১-৩ 


কয়েকদিন বারাণপীধামে 'অবস্থান করিয়া গৌর মথুরাভিমুখে যাত্র। 
করিলেন। মথুর। দৃষ্টিপথবর্তী হইলে গৌরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়! 
উঠিল। তিনি বিহ্বলভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মথুরায় বিশ্রাম- 
তীর্থে স্নান করিয়া কৃষ্ণের জন্স্থান দর্শন করিলেন। মথুখায় আবালবৃদ্ধ- 
বনিত। তাহার নৃত্য ও সংকীত্তনে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সানোড়িয়া- 
বংশোদ্তব এক ব্রাহ্মণে তাহার প্রেম সংক্রমিত হইয়। তাহাকে উন্মত্ত করিয়। 
তুলিল। তিন বাহু তুলিয়া গৌরের সাহত কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
গৌর অবগত হহলেন, ব্রাহ্মণ মাধবেন্্র পুরীর শিষ্য । পরিচয়ে তুষ্ট হইয়া 
তিনি তাহার গৃহে ভোজন করিতে চাঁহিলেন। সন্স্যাসীর পক্ষে 
সানোয়ার এন্সগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণ আপত্তি করিলেন । কিন্তু গৌর 
তাহাতে কর্ণপাত না করিয়। সানন্দে তাহার গৃহে ভোজন করিলেন। 
অনন্তর যমুনার চব্বিশ ঘটে ন্নান করিয়া মথুরার যাবতীয় তীর্থ দর্শন 
করিলেন, এখং বনভ্রমণে বহির্গত হইলেন। মধুবন, তালবন, কুমুদবন, 
বহুলবন সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাঠিলেন। গাভীগণ তাহাকে 
দেখিয়] হাম্বারবে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, এবং বাৎসল্যভরে তাহার অঙ্গ 
লেহন করিতে লাগল । গৌর তাহাদিগের অঙ্গ কওুয়ন করিয়৷ দ্িলেন। 
তাহার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎৎ ধাবিত হইল। তাহার কণম্বর শুনিয়। 
দলে দলে মুগ ও মৃগীগণ ছুটিয়। আসল, এবং তাহার 'মঙ্গ লেহন করিতে 
লাগিল। পিক ও ভূর্মগণ পঞ্চম স্বরে গাহয়া উঠিল। শিখিগণ নাচিতে 
নাচিতে তাহার অগ্রে অগ্রে ছুটিল। গোর গ্রাতি বৃক্ষ, প্রতি লতাকে 
আলিঙ্গন করিয়। চলিতে লাগিলেন। তাহার নয়নে অশ্রু বিগলিত, 
শরীর পুলকিত, মুখে উচ্চ হরিবোল । বুক্ষলভাগণ তাহার মস্তকোপরি 
সুগন্ধি পুষ্প ও মধু বর্ষণ করিতে লাগিল । মৃগের গ্রীবা বেন করিয়া 
গৌর রোদন করিলেন ॥ মৃগের চক্ষু অশ্রভারাব্রণন্ত হইল, অঙ্গ পুলকিত 


১৭৪ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্য 


হইল। শুক-সারীগণ বৃক্ষশাথায় উপবিষ্ট হুইয়। 'র।ধাকৃষ্ণ' বলিয়। গান 
করিতে লাগিল। গোঁরের হৃদয়ে প্রেমপ্রবাছ উথলিত হইয়া উঠিল । 
বৃত্যপর মযুব-দর্শনে তিনি মুর্চিত হইলেন। বলভদ্র কষ্টে মুঙ্ছাপনোদন 
করিলেন। 

গৌর আরিটগ্রামে গমন করিয়া রাধাকুণ্ডের অবস্থানের বিষয় 
ভিজ্ঞাস1 করিলেন । কিন্তু উত্তর দেবে কে? কাঁলবশে যাবতীয় তীর্থ 
তখন লুপ্ত । রাধাকুণ্ডেব সংবাদ কেহই রাখিত না। গোর ধান্সাক্টেত্রের 
মধ্যে কুণ্ডেব আবিষ্কার করিয়া তাহাতে স্নান করিলেন। রাধাকুণ্ড 
গ্রচারিত হইল । অনন্তর স্থমন সরোবরে গমন করিয়া গৌর অদুরস্থিত 
গোবদ্ধন পর্বতকে প্রণাম করিলেন। গোবদ্ধন গ্রামে গমন করিয়া 
তথায় হরিদেপ-বিগ্রহকে প্রণাম করলেস। গোবদ্ধন পর্বতের উপবে 
প্ীগোপাল-বিগ্রহ স্থাপিত। গৌর পবিত্র গোবর্ধনে আরোহণ 
করিতে "অনিচ্ছুক হইয়া কিরূপে গোপালের দর্শনলাভ করিবেন, এই 
চিন্তা করতে লাগিলেন । রাত্রকালে গোবদ্ধন পর্বতের উপরিস্থিত 
অন্নকু১ গ্রামের অধিবাধিগণ সংবাদ পাহলেন, তুর্কগন গ্রাম আক্রমণ 
করিতে উদ্ধত হইয়াছে । এই সংবাদে গ্রামবাঁসগণ গোপাল বিগ্র 
সঙ্গে লয়! গ'ঠুলিয়া গ্রামে পলাইয়! আসল । প্রাতঃবঝণলে গাঠলিয়! 
গমন করিয়। গৌর বিগ্রহ দর্শন করিলেন । অনন্তর কাম্যবন দর্শন করিয়] 
নন্দীশ্বর গমন করিলেন ॥ তথায় পাঁবন প্রভৃতি যাখতীয় কুণ্ডে মান 
করিয়। সমীপস্থ পর্বতে আরোহণপূর্বক এক গুহামধ্যে শ্রীকষ্ণের 
ত্রিমুত্তি দর্শন করিলেন। নন্দীশ্বর হইতে খাঁদর বন, খদ্দির 
বন হইতে শেষশায়ী ও তথ হইতে থেলাতীর্থ ও ভাগ্ীর 
বনে গমন করিয়! গৌর অবশেষে যমুনা পারে ভদ্রবন, 
শ্রীবন, লৌহবন ও মহাঁবন দশন করিলেন। গোকুল নগরে ভগ্নমূল, 
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যমলার্জন দেখিয়। প্রেমানন্দে নাঁচিতে লাগিলেন। গোকুল হইতে গৌক' 
মথুরায় .সানোড়িয়! ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । কিন্তু তথায় 
এত লোকের সমাগম হইতে লাগিল ষে, তাভাদের হস্ত হইতে অব্যাহত 
লাতের জন্ত গৌর অক্ঞুর তীর্থে যাইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
এখানেও লোক সমাগম অত্যবিক হওয়ায় গৌর প্রত্যুষে গঙ্গান্নানাস্তে গুপ্ত 
ভাবে বুন্দাবনের বনমধ্যে গমন করিয়া তথায় সাধন-ভজন করিতে লাগি- 
লেন, এবং তৃতীয় প্রহরে প্রত্যাগত হইয়া সমাগত লোকদ্িগকে উপদেশ 
দিতে লাঁগিলেন। তাহার অলৌকিক কাহিনী চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়1 
পড়িল। চতুর্দিকে জনরব উঠিল শ্রীকুষ্ণ বন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন। 
এই সমযে একদিন গৌর দেখিতে পাইলেন, বহু লোক কোলাহল 
করিতে করিতে বুন্দাবন যাইতেছে । তাহারা গৌরকে দর্শন করিয়া 
প্রণামপূর্বক কহিল, “আামরা গশুনিলাম কালীদহের জলে প্রকট হ্ইয়৷ 
শ্রীকৃষ্ণ বাঁত্রকালে ক।লীধ-শিবে নৃত্য করিতেছেন এবং কালীয়ের 
শিরোমণি দীপ্তি পাইতেছে। আমরা দেখিতে বাইতোছি, একথা সত্য কি 
ন।1” তা'হার। ফিরিয়। আদিম! কছিল, “ভ্রীরুষ্। নাশুবিকই কাঁলীদে 
গ্রকট হইয়াছেন 1” বলভদ্র এই কথা শুনিয়া দেখিতে যাইবার হচ্ছ! 
করিলেন। গৌর কহিলেন,“তুমি পণ্ডিত হয়| মূর্খের মত কথ! কহিতেছ । 
কলিকালে কেন কুষ্ণ আখিভূত হইবেন?” পরপিণ প্রাতঃকালে একজন 
পরিচিত ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আঁসিলে গৌর পরিহাস 
করিয়! ধিজ্ঞাস| করিলেন, “কালাদহে কৃষ্ণ দেখিলে কেমন বল দে'খ ?” 
ভদ্রলোক কহিলেন, “এক ধীবর কালীদহে নৌকার উপর মশাল জ্বালিয়। 
মাছ ধরিতেছিল। মূর্খ লাক না বুঝিয়া সেই নৌকাকে -দর্প, মশালকে 
মণি ও ধীবরকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়াছে ।” গৌর তখন বলভদ্রকে 
কহিলেন,“কৃষ্ণ কেমন প্রকট হইসাছেন এখন শুনিলে তে।।৮তখন ভদ্রলোক, 
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কহিলেন, "শ্রাকৃষ্ণ যে বুন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন সে কথ। মিথ্যা নহে। 
আপনি জঙ্গম নারায়ণ । আপনাকে দেখিয়। লোক উদ্ধার পাঁইতেছে।” 
তথন. গৌর বিঞ্চুনাম ম্মরণ করিয়া কহিলেন, “এমন কথা কি মুখে 
আনিতে আছে? জীবে কখনও কৃষ্ণজ্ঞান করিও ন।। আমি সন্স্যাসী, 
সামান্ত চিৎকণ মাত্র, জীব কিরণকণার মতে।। আর শ্রীকৃষ্ণ হুধ্যোপম 
ষড়েশ্বধ্যপূর্ণ। জীব ও ঈশ্বর কখনও এক হইতে পারে? জলম্ত অগ্নি 
ও তজ্জাত স্ফুপি্গে যে গ্রভেদ, ঈশ্বরে ও জীবে তন্জরপ গুভের.। যে মুঢ় 
জীব ও ঈশ্বরকে তুল্য মনে করে ও নারায়ণকে ব্রহ্গরদ্রাদি দেবতার সম- 
জ্ঞান করে সে পাষণ্ড |” 

মথুরাবাসিগণ মাধবপুরীর শিশ্ক সেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা গৌরকে 
নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। একদিন একজনের অধিক শিমন্ত্রণ গ্রহণ 
চলে না। কিন্তু অসংখ্য লোক নিমন্ত্রণ করিয়া] বলে। খলভদ্র বিব্রত 
হইয়া পড়িলেন। হ্হা!র পরে গৌরের মান[দক অবস্থাও ক্রগশ: বিকল 
হহয়। পড়িতে লাগিল । একাদন অক্রুর-ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলাল! ম্মরণ 
করিয়া গৌর অজ্ঞানভাবে যমুনার জলে ঝাপ দিযা পড়িলেন। ভট্টাচার্য 
অনেক কষ্টেতাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। এহ সমস্ত কারণে বলভদ্র 
অনেক বপিয়! কাহয়া গৌরকে লইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন । কৃষ্দান 
নামক এক রাজপুতও সেই সানোড়িয়। ব্রা্ষণও সঙ্গে চলিলেন। 
পথিমধ্যে এক বৃক্ষ৩লে উপবিষ্ট হহয়৷ সকলে শ্রাস্ত দূর করিতেছেন, 
এমন সময় হঠাৎ এক বংশীধবনি শুনিয়। গৌর মু£চ্ছঠ হহয়! পড়িলেন। 
তাহার মুখ দিয়া ফেন (নগত হইঠে লাগিল, শ্বাসরদ্ধ হইয়া আসিল। 
দৈবক্রমে সেই সময় দশজন অশ্বারোহী সৈনিক তথায় আলিয়া! উপস্থিত 
হহল। তাহারা মনে কাঁরল, সঙ্গের তিন জন লোক ধুতুরা প্রয়োগ 
করিয়া সন্ত্যাসীকে অজ্ঞান করিয়া তাহার ধনসম্পদ্দ হুরণ করিবার 
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উদ্ভোগ করিমাছে। তাহারা সঙ্গীদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং 
তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্ধত হইল। কিন্তু অনভতিখিলম্বে গৌর “হরি 
হুরিঃ বলিয়া গাত্রোথান করিলেন, এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। সৈনিকগণ তখন সঙ্গীদ্দিগকে ত্যাগ করিয়।৷ ভক্তিভরে 
গৌরের চরণে প্রণত হইল । তাহাদ্িগের মধ্যে একজন জ্ঞানী “পীর" 
ছিলেন। তিনি সবিশেষ ও নিবিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুক্ষণ গৌরের 
সহিত আলোচন। করিলেন। পরিশেষে তাহার চরণে প্রণাম করিয়! 
তাহার কৃপ। ভিক্ষ। করিলেন। শোর তাহাকে কষ্ণনাম প্রদান করিয়। 
তাহার রামদাস নাম রাখিলেন। যখন সৈনিকগণের মধ্যে আর একজন 
ছিলেন। তাহার নাম বিজুলী খ।। তিনিও পরম ভাগবত বলিয়া 
কালে বিখ্যাত হইয়/ছিলেন। 

সৈনিকদ্দিগকে বিদায় দিয় গৌর সঙ্গিগণসহ যাত্রা করিলেন। 
কতিপয় দিবসান্তে তাহার। প্রয়াগে ভপনীত হইলেন। 


৯১ 
রূপ ও সনাতনের পলায়ন 


গৌর রামকেলি হইতে প্রস্থান করিবামাত্র প্ূপ ও সনাতন বিষয় 

ত্যাগ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাহার! ব্রাহ্মণ দ্বারা 

যথাবিধি পুরশ্চরণ করাইলেন। পরে সনাতনের জন্য দশ সহম্্র মুদ্র। 

গৌড়ের এক বণিকের নিকট গৃচ্ছিত রাখিয়া রূপ অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি সহ 

ত্বীয় পল্লীভবনে গমন করিলেন। এই সমস্ত ধনের অর্ধেকাংশ তিনি 

করা্ণণ ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দ্রিলেন। চতুর্থাংশ 
১২ 
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কুটুণ্ঘদিগকে দাঁন করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ এক বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের 
নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। অচিরেই সংবাদ আসিল গোর নীলাচলে 
পৌছিয়াছেন। নীলাচল হইতে গৌর বৃন্দাবন গমন করিলে সেই সংবাদ 
তাহাকে আনিয়। দিবার জন্ত রূপ দুইজন বিশ্বস্ত লোককে নীলাচলে 
প্রেরণ করিলেন। এদিকে সনাতন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
"রাজার শ্রীতিই আমার বন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে । কোন রূপে রাজাকে রুষ্ট 
করিতে পারিলেই আমার মঙ্গল; নতুবা] অব্যাহতির দ্বিতীয় উপায় 
নাই।” মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সনাতন পীড়ার ভাণ করিয়া 
রাজসভায় গমন বন্ধ করিলেন, এবং গৃহে বসিয়। পগ্ডিতগণের সহিত 
ভাগবত আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । বাদশাহ 
ত্তাহার গীড়ার সংবাদ অবগত হইয়। স্বীয় চিকিৎসককে তীহাব নিকট 
প্রেরণ করিলেন । রাঁজবৈগ্য সনাতনের শরীরে কোনও পীড়ার লক্ষণ 
দেখিতে ন। পাইয়। বাদশাহকে সবিশেষ জানাইলেন । ইহার কয়েক 
দিবস পরে বাদশাহ ম্বয়ং সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি 
পণ্ডিতের সহিত ভাগবত-চচ্চায় নিযুক্ত আছেন। বাদশাহ কহিলেন, 
“সনাতন, বৈদ্যের নিকট জানিলাম, তোমার কোনও ব্যাধি নাই ; তবে 
রাঁজকার্ধ্য ছাড়িয়া! রহিয়াছ কেন? তুমি ঘরে বসিয়া! থাকিলে, আমার 
সবই নষ্ট হইবে।” সনাতন বিনীত ভাবে কহিলেন, “জাহাপনা, আম! 
হইতে আর কোনও কাঁজ হইবার আঁশ নাই ; আমার স্থলে অন্ত 
কাহাকেও নিষুক্ত করিয়া কাধ্য নির্বাহ করুন 1” বাদশাহ তুছ্ধ 
হইয়া কহিলেন, “তোমার জ্যেষ্ঠ রূপ দন্যুর মত সমস্ত নষ্ট করিয়া 
আমার চাঁকলার সর্বনাশ করিয়া গেল; আর এখানে বসিয়। থাকিয়! 
ভূমিও আমার কাধ্য নষ্ট করিতে উদ্যত হুইয়াছ।* সনাতন স্থিরভাবে 
কহিলেন, “আপনি সর্বশক্তিমান, সমগ্র গৌড়ের অধিপতি ; দোঁষীর 


কূপ ও সনাতনের পলায়ন ১৭১ 


দণ্ডবিধান করুন'।” গোঁড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার 
অনুচরগণ সনাতনকে বীধিয়া লইয়া! গেল। 

ইহার অনতিকাঁল পরেই উত্কলের রাজার সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ 
বাধিয়৷ উঠিল। যুদ্ধ-বাত্রার প্রাক্কালে বাদশাহ সনাতনকে ডাকিয়া 
কহিলেন, “সনাতন আমার সঙ্গে চল |” সনাতন দৃঢ়্ধরে কহিলেন, 
“আপনি যাইতেছেন দেবতা-ব্রাঙ্গণকে দুঃখ দিতে ; আমি আপনার 
সহিত যাইতে অক্ষম 1” বাদশাহ আাহাকে বন্দী অবস্থায় রাখিবার 
অনুমতি দিয়! যুদ্ধে প্রস্থান কৰ্লেন । 

যথাকালে প্রেরিত লোকদ্বয়ের মুখে রূপ সংবাদ পাইলেন, গৌর 
বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়!৷ কনিষ্ঠ অনুপম (ওরফে বল্লুভ) 
সহ রূপ বৃন্দাবন-অভিমুখে যারা করিলেন। যাকালে সনাতনকে 
লিখিয়া গেলেন, “ আমর] ছুজনে বৃন্দাবন যাত্রী করিলাম, তুমি যে রূপে 
পারো পলায়ন করিয়৷ আমাদের সহিত মিলিত হও | বাণিয়ার নিকট দশ 
সহত্্ মুদ্রা রাখিয়া আসিয়াছি, গ্রয়োজন হয় গ্রহণ করিও |” ভ্রাতার 
পত্র পাইয়। সনাতন বাদশাহের অনুপস্থিতিকালে কারারক্ষককে সাত 
সহন্্ মুদ্রা উৎকোচ দান করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। কারারক্ষক 
তাহাকে গঙ্গ। পার করিয়। ছাড়িয়া দ্িল। ভূত্য ঈশান তাহার সঙ্গে 
চলিল। দিবারাত্রি পথ বাহিয়। অবশেষে তাহার! পাতড়। পর্বতের 
পাদদেশে উপনীত হইলেন। তথায় এক ভূ'ইয়ার নিকট গমন করিয়া 
সনাতন তাহাকে পর্বত পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 
ভূঁহয়ার নিকট একজন গণৎকাঁর ছিল। তাহার নিকট ভুইয়া অবগত 
হইল, সনাতনের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্র| আছে। ত্বব্ণমুদ্রার লোভে 
ভূঁইয়া পরম যত্বে সন!তনের রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। তাহার 
অত্যধিক আদরে ভূতপূর্বব রাজমন্ত্রীর মনে লন্দেছের উদয় হইল। তিনি 


১৮০ প্রেমাবতার' শ্রীচৈতন্থ 


ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট কিছু টাকাকড়ি আছে কি. 
না? ঈশান একটি মোহরের কথা গোপন করিয়। তাঁহাকে সাতটা 
মোহরের কথ! বলিল। সনাতন তাহাকে ভৎ্সন! করিয়। সাতটা মোহর 
লইয়! ভূ'ইয়াকে তাহ! প্রদ্ানপূর্বক ঘাটি পার করিয়। দ্রিবার জন্য 
পুনরায় অনুরোধ করিলেন। তূইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "মাহরের 
কথা আমি সমস্তই জানিতাম। তুমি নিজে না দিলে তোমাকে খুন 
করিয়! আমি মোহর লইতাম। কিন্ত সাতটী নহে, আটটী মোহর 
তোমার ভূত্যের অঞ্চলে বীধা ছিল। যাহা হউক তোমার ব্যবহারে 
আমি তুষ্ট হইয়াছি। এ মোহর আমি লইব ন॥। তোমার মত 
লোককে ঘাটি পার করিয়া দিয়া আমি পুণ্য অর্জন করিব |” ভূঁইয়ার 
অনুগ্রহে সনাতন পর্বত উত্তীর্ণ হইয়৷ ঈশানকে প্রশ্ন করিয়৷ জাঁনিলেন, 
সত্য সত্যই আটটা মোহর আছে। তখন বিরক্ত হুইয়। সনাতন ঈশানকে 
বিদায় দিলেন, এবং গাত্রে ছিন্নকন্থা। ও হস্তে করোয়া লইয়া পথ চলিতে 
লাগিলেন। হাজিপুরে তাহার ভগিনীপতি শ্রীকাস্তের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল । শ্রীকান্তের অনুরোধ উপেক্ষ। করিয়া সনাতন পরদিনই বুন্দাবন 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কাঁলে শ্রীকান্ত একথানা মুল্যবান 
ভুটিয়া কম্বল তাহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন । 


১২ 
প্রয়াগে গৌর- রূপের সহিত মিলন 


এদিকে গৌর প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার 
আগমন-সংবাদে অসংখ্য নরনারী তাহার দর্শনার্থ সমাগত হইল । তাহার 
উদ্বেল ৫প্রম সমাগত যাবতীয় নরনারীর মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িল । 
কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ ব৷ ভূমিতে গড়াগড়ি 
দিতে লাগিল। ূ 

গঙ্গ! যমুন। প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে 
প্রভু ডুবাইল কৃষ্*-প্রেমের বন্তাতে | 

প্রয়াগে পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্গণের সহিত গৌরের সাক্ষাৎ 
হইল । ব্রাহ্ধণ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। নিজ গৃহে লইয়া! গেলেন। 
সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গৌর নিভৃতে বসিয়। আছেন, এমন সময় রূপ ও 
বল্লভ আসিয়া তাহার চরণে প্রণত হইলেন। গৌর পরম সমাদরে 
উভয়কে গ্রহণ করিয়া সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং 
সনাতনের কারাবরোধের সংবাদ অবগত হুইয়া কহিলেন, “সনাতন 
মুক্তিলাভ করিয়াছেন, অচিরেই তিনি আমার সহিত মিলিত হইবেন ।* 

নিকটস্থ আউলিয়া গ্রামে বল্পভ ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । 
কালে এই বল্লত ভষ্টই বল্লভাচারী-সম্প্রদায়ের তিষ্ঠ। করিয়াছিলেন ॥ 
সংবাদ পাইয়। বল্লভ ভট্ট গৌরের সহিত মিলিত হুইলেন। রূপ 
ও বল্লপভের সহিত গৌর ত!হার পরিচয় করিয়া দিলেন । ভ্রাতৃদ্বয় দুর 
হইতে ভট্টরকে প্রণাম করিলে, ভট্ট তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে 
অগ্রসর হইলেন » তখন বল্লভ ও অনুপম সরিয়া গিয়া কহিলেন, "আমর! 


১৮২ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


'অন্পৃশ্ট পামর, আমাদিগকে স্পর্শ করিবেন না।* গোৌরও কহিলেন, 
"ইহা দিগকে স্পর্শ করিও না) তুমি মহ! কুলীন ব্রাহ্মণ, ইহারা জাতিতে 
অতি নীচ।” বল্লভ ভট্ট প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, “যখন ইহাদের 
রসনায় কৃষ্ণ-নাম অবিরত নৃত্য করিতেছে, তখন জাতিতে হীন হইলেও 
ইহারা সর্বোত্তম জন।” গৌর এই কথায় প্রীত হইলেন। বল্লভ ভট্ট 
গৌরের অলৌকিক রূপ ও গ্রেমবাহুল্য দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন, 
এবং গৌরকে নিমন্ত্রণ করিয়! নি্গ গৃহে লইয়। গেলেন। নৌকাপথে 
গমনকালে গৌর যমুনার শ্তামল জলে প্রেমাবেশে ঝাপাইয়। পড়িলেন। 
সঙ্গিগণ তাহাকে ধরিয়া তুলিলে তিনি নাচিতে আরম্ভ করিলেন; 
নৌক। টলমল করিতে লাগিল । ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। 
বহু কষ্টে সকলে মিলিয়া তাহাকে সংযত করিলেন। গৃহে আনিয়া 
বল্লভ ভর পরম যত্বে গৌরকে ভোজন করাইলেন এবং নিজে তাহার পাদ 
ংবাহন করিলেন। 


ভট্ট-গৃহে রঘুপতি উপাধ্যায় নামক এক বৈষ্ণব গৌরের সহিত মিলিত 
হইলেন। বহুক্ষণ তাহার সহিত কৃষ্ণকথালাপের পর গৌর জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? পুরীর মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ? বয়সের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌ বয়স? রসের মধ্যে সার রস কোন্টী ?” উপাধ্যায় 
কহিলেন-_ 


“শ্যামমেবগরং রূপং পুরী মাধুপুরী বর! 
বয়; কৈশোরকং ধ্যেয়মাছ্য এব পরো রসঃ 1” 
রূপকে লইয়। গৌর নিখিল ভক্তিতত্ব উপদেশ করিলেন । রামানন্দের, 
সহিত যে যে বিষয়ের আলোচন। হইয়াছিল, দমস্তই রূপের নিকট 
ব্যাখ্যা করিলেন। রাধাকুষের বৃন্দাবনলীল।-বার্তা লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল ; 


প্রয়াগে গৌর-_-বূপের সহিত মিলন ১৮৩ 


উহা পুনঃ প্রচারিত করিবার জন্ভই রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে গৌর 
করুণামূতে অভিষিক্ত করিয়। লইলেন-__ 


প্রিয়ন্বরূপে, দয়িতস্বরূপে, 
প্রেমস্বরূপে, সহজাভিরূপে, 
নিজানুরূপে, গ্রভূরেকরূপে, 
ততান রূপে, স্ববিলাসরূপে ॥ 
চৈতন্ত চক্দ্রোদয় কবিকর্ণপুর 


প্রিয়ন্বরূপ, দয়িতত্বরূপ, প্রেমন্বরূপ, ব্বভাঁব-ম্ুন্দর) নিজানুরূপ, অভিন্ন- 
রূপ, স্ববিলাসরূপ রূপ গোস্বামীতে গৌর নিজ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া 
দিলেন। গৌর রূপকে কহিলেন, *অনস্ত বরহ্মাণ্ডের মধ্যে জীব ধুলিকণী- 
সদৃশ অতিক্ষুদ্র। এহেন জীব ও অন ম্ভঈশ্বরের মধ্যে ধাহাঁরা অভেদ 
কল্পন। করেন, ঈশ্বর কি, তাহার! তাহ। জানেন নাঁ। 


ঈশ্বরের নিকট কেহ কামন। করেন মুক্তি, কেহ ভূত্তি, কেহ সিদ্ধি। 
কিন্তু এতাদৃশ সকাম ভক্তের পক্ষে শাস্তি লাঁভ কর! সম্ভব হয় ন। 
কষ্ণতক্ত নিষ্ষাম, তাহার কামনা কিছুই নাই। তিনিই শাস্তির 
অধিকারী । ষদি কোনও ভাগ্যবান জীব রুষ্ণ ও গুরুর প্রসাঁদে ভক্তিলতার 
সামান্ত একটু বীজ প্রাপ্ত হয়, এবং শ্রবণ-কীর্ভনরূ* জল ভারা নিয়ত 
সেই বীজকে সিক্ত রাখিতে পারেন, তাহ! হইলে সেই বাঁজ অঙ্কুরিত 
হইয়া কালে ব্ন্গাণ্ড ভেদ করিয়া উখিত হয়, খিরজা-লোক ও ব্রহ্মলোক 
ভে করিয়৷ পরব্যোমে ও তত্পরে তছুপরিস্থ গোলোক বৃন্দাবন পর্য্য্ত 
বিস্বৃত হয় এবং তথায় শ্রীকুষ্চরণরূপ কল্পবুক্ষ অবলম্বন করিয়! 
প্রেমরূপ ফল প্রসব করে। কিন্তু শ্রবণ-কীর্তনরূপ জলের অভাবে এই 
বীজ অস্কুরিত হুইতে পায় না। পরস্ত বীজ অস্কুরিত হইবার পরে যদি 


১৮৪. প্রেমাবতার শ্রীচৈতৈন্য 


বৈষ্ণবাপরাধরূপ হস্তীর উদ্তব হয়, তাহা! হইলে অস্কুরিত লতা ' সেই হস্তী- 
কর্তৃক সমূলে উতৎ্পাটিত হয়। ভক্তি-লতার শত্রু অনেক। ভূক্তি, মুক্তি, 
প্রতিষ্ঠাবাঞ্চ। প্রভৃতি অসংখ্য উপশাথার উদগম হইয়৷ মুল-শাথার বুদ্ধির 
প্রতিরোধ করে। এই সমন্ত উপশাখা ছেদন ন। করিলে মুল-শাখা 
ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। 


অন্য বাঞ্, অন্ত পূজ।, জ্ঞান, বন্ধন সমুদয় পরিত্যাগপূর্বক সর্ব্বেন্তিয়- 
দ্বার! শ্রীরুষ্ণের অনুশীলনকে শুদ্ধা-ভক্তি বলে; এই শুদ্ধা-ভক্তি হইতে 
গ্রেধ উৎপর় হয়। 


সর্বোপাষি বিনিমুক্তিং তৎ্পরত্তেন নির্মলং | 
হৃষীকেণ হধীকেশ-সেবনং ভক্তিরুরুচ্যতে ॥ 


জাহুবী যেমন কামনাবিরহিত হইয়া সাগরসঙ্গমে প্রধাবিতঃ তেমনি: 
নিগুণ ভক্তিঘোগের অধিকারীর চিত্ত ভগবানের প্রতি একাস্ত 
গ্রীতিবশতঃ ফলান্সন্ধানশূন্য হইয়া অব্যবহিত ভাবে তাহারই 
প্রতি ধাধিত হয়। ভক্ত ভগবৎসেব। ভিন্ন আর কিছুই কামন!' 
করেন না। সালোকা, সাষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ব একত প্রদ্ধান 
করিলেও গ্রহণ করেন না। মুক্তিষ্পৃাক্রপিণী পিশাচী হৃদয়ে. 
বি্যমান থাকিতে তথায় ভক্কি-সুখের উদয় হইতে পারে ন।। 
ভক্তির সাধন করিতে করিতে রতির উদ্ভব হয়। রতি যখন গাঢ় হয়, 
তখনই তাহ! প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে 
ক্রমে ক্রমে স্সেহ, মান, গ্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতির 
আঁবি9ীঁব হয়। একই ইক্ষুরস যেমন গুড়, খণ্ড, চিনি, মিছরী প্রভৃতি 
বিবিধ সুমিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়, তেমনি একই "প্রেম অবস্থাভেদে, 


প্রয়াগে গৌর-বরূণের সহিত মিলন ১৮৫ 


উপরোক্ত ভাবসমূহে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কুষ্খভক্তিত্ববূপ এই সকল ভাব 
স্থায়ী হইলেও অনেক সময় ইহাদিগের সহিত অস্থায়ী তাবেরও মিলন, 
ঘটে। দৃধি, শর্করা, ঘ্বৃত, মরীচ, কর্পুর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ 
মিলিত হইয়। যেমন অপূর্ব রসাল খাগ্যের উতৎপান্ত করে, তেমনি স্থায়ী 
ও অস্থায়ী ভাব মিলিত হইয়। অপূর্বব মধুর ভাব সৃষ্টি করে। শান্ত, দাস্যা, 
সখ্য, বাৎসলা, মধুর ভেদে রতি পঞ্চ প্রকাঁর। এই পঞ্চ রতির অনুরূপ 
কৃষ্ণতুক্কি-রসও পঞ্চবিধ--শীস্তঃ দাস্য, সধ্যঃ বাৎসল্য ও মধুর রস। 
কৃষ্ণতক্তি-রস মধ্যে এই পঞ্চই প্রধান। হাম্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, শৌদ্র, 
বীভৎস ও ভয়--এই সাতটি গৌঁণ রস, 'ভক্ত-ভেদে ইহাদের উৎপত্তি। 
পুর্ববোস্ত পঞ্চ রস মুখ্য ও স্থায়ী; শেষোক্ত সপ্ত রস গৌণ ও আগন্তক । 
সনকাদি খষিগণ শান্ত-ভক্ত | দা্য-ভক্ত সর্বত্র সুলভ । শ্রীদাম প্রভৃতি ও 
তীমাজ্জুন সখ্য-ভক্ত ; নন্দ, যশে!”। প্রভৃতি বাৎসল্য-ভক্ত ; ব্রজগোপীগণ 
মধূররস-ভক্ত। কৃষ্ণ রতি দ্বিবিধ,__ বশ্ব্ধ্যজ্ঞান মিশ্রা। ও কেবল।। বৈকুষ্েখরে 
রতি শ্রশ্ব্ধ্যজ্ঞানমিশ্া ;) গোকুলে রতি কেবলা। এশ্বর্ধ্যজ্ঞান প্রাধান্তে 
প্রীতি সংকুচিত হয়) কেবল] রতি এ্রশ্বর্্য দেখিলেও গ্রাহ করে ন!। 
শ্রীকৃষ্ণ বন্ুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিলে ত্রশ্বর্্যজ্ঞানে উভয়ের মনে 
ভয়ের উদয় হইয়াছিল; অর্জুন সখা শ্রীকুষ্ণের বিশ্বর্ূপ দেখিয়। ভীত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণ পরিহ1সচ্ছলে কল্সিণীকে ছাড়িয়া 
যাইবেন বলিয়াছিলেন, তাহাতেই রঝ্সিণীর সরান জান্মিয়াছিল;? কিন্তু শুদ্ধ! 
কেবল। রতিতে এশ্বধ্যজ্ঞান থাকে না, থাকে কেবল শুদ্ধ প্রেন। যখোদ। 
'নরদেহধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে পুনত্রজ্ঞানে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা 
উদুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। গোপী কুষ্ণকে ' গর্বিত স্বরে 
বলিয়াছিলেন, “আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আমাকে বহন 
করিয়া লইয়া,চল।” 


১৮৬ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্থয 


ভগবানে নিষ্ঠা-বুদ্ধিই শম-নামে অভিহিত । ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম 
দূম ; দুঃখ-সহিষ্তাকে তিতিক্ষা। এবং রসনা ও উপস্থের বশীকরণকে 
ধতি কহে। তৃষ্া-ত্যাগ শমের কাঁধ্য। কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক 
সকলই সমান দেখেন। কৃষ্ণভক্ত যিনি, তিনি শান্ত। তৃষ্ণ-ত্যাগ ও 
কষে নিষ্ঠ। কৃষ্ণভক্তের এই ছুই গুণ। আকাশের গুণ শব্দ যেমন তৎ- 
পরবর্তী প্রত্যেক ভূতেই আছে, শান্ত-রসের এই ছুই গুণও তেমনি 
পরবর্তী সমস্ত রসেই বর্তমান। কিন্তু শাস্ত-রসে কেবল পরব্রহ্মের 
স্বরূপজ্ঞানই সম্ভবপর; লীলাময়রূপে তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় ন1। 
দাস্য-রতিতে বাসন।-ত্যাগ ও একাগ্রতা আছে; তছুপরি শ্রশ্বধ্যজ্ঞানজনিত 
সম্তরম ও সেবা আছে? সখ্যরসে শাস্তের ছুই গুণ ও দাস্তের সেবা আছে, 
দাসের সম্ত্র, গৌরব ও সেবা সকলই আছে--কিন্ত তাহারা বিশ্বস্ত 
বন্ধুর প্রেমে পরিণত হয়। সখ্য বিশ্রস্তপ্রধান ও গৌরব-সম্ত্রমহীন। 
সথ্যরসে কষে আত্মলম জ্ঞান জন্মে। বাৎসল্যে শাস্তরসের কৃষ্ণান্ুরাগ 
ও তৃষ্ণা-ত্যাগ ব্যতীত দাস্তের সেবা আছে । সে সেবা! পালন নামে 
অভিহিত। মধুর রসে রুষে অকুত্রিম নিষ্ঠা ও তুষ্ণা-ত্যাগ ভিন্ন 
সেবার অত্যাধিক্য বর্তমান, অপংকোচ অগৌরব এবং মমতা ধিক্য, 
তাড়ন ও ভৎসনা আছে, ইহা! ব্যতীত শান্তরসের গুণ ও সথ্যের 
অসংকোচ মমতাধিক্য আছে । ভক্ত কান্তজ্ঞানে নিজ অঙ্গদ্বারা 
ভগবানের সেব। করেন। মধুর রসে অন্ঠান্ত যাবতীয় রসের গুণাবলী 
একত্রিত হইয়াছে । এই মধুর রসের বিষয় সর্ধবদ। চিন্তা করিও । ইহা! 
ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ক.রিত হইয়! উঠিবেন।” এই বলিয়! 
গৌর রূপকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন । 

পরদিন প্রত্যুষে রূপকে বৃন্দাবন গমন করিতে ও তথা হইতে গৌড়- 
দেশ হইয়া! নীলাচলে তাহার সহিত মিলিত হইতে উপদেশ, দিয়! গৌর 


বারাণসীধামে গৌর--সনাতন-শিক্ষা ১৮৭ 


গ্রয়াগ ত্যাগ করিয়া! বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চন্দ্রশেখর' 
স্বপ্নে গৌরের আগমন-বৃত্তাস্ত জানিতে পারিয়া নগরের বহির্ভাগে তাহার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গৌর নগরপ্রান্তে উপনীত হইলে 
তাহাকে লইয়] চন্ত্রশেখর গৃহে গমন করিলেন । 


১৩ 


বারাণপীধামে গৌর-_সনাতন-শিক্ষা 


গোর যখন বারাণসীধামে চন্দ্রশেখরের গুঁহে অবস্থান করিতেছিলেন,. 
তখন একদিন সনাতন আসিয়। সেই গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। গৌর 
গৃহমধ্যে ছিলেন; সনাতন গৃহ্গ্রবেশ না করিয়া নিঃশবে ছ্বারদেশে' 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ সর্বজ্ঞ গৌর জানিতে পারিয়া 
চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, “ঘ্বারদেশে একজন বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছেন», 
তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস ।” চন্দ্রশেখর দ্বারদেশে বৈষ্ব-বেশধারী 
কাহাকেও দেখিতে ন]! পাইয়া ফিরিয়া গিয়া গৌরকে বলিলেন, “কই 
কোনও বৈষ্ণব ত দেখিতে পাইলাম না 1৮ গৌর জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“দ্বারে কি কেহই নই?” চন্দ্রশেখর কহিলেন, "একজন দরবেশ, 
বসিয়! আছেন ।* গৌর কহিলেন, *তাহাকেই আনয়ন কর |» 
চন্দ্রশেখর দরবেশবেশী সনাতনকে লইয়া গৌরের সমীপে উপস্থাপিত 
করিলেন। সনাতনকে অঙ্গনে দেখিবামান্র গৌর ছুটিয় গিয়া! তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। তখন প্রেমবিহবল সনাতন গদ্গদ্‌ কণ্ঠে, 
কহিলেন, “আমাকে স্পর্শ করিও না প্রত, আমাকে স্পর্শ করিও. 
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না।”* গৌর তাহার হস্তধারণপুর্বক্‌ গৃহাভ্যন্তরে লইয়। গিয়। 
তাহাকে আপন পার্খে বসাইলেন, এবং স্বীয় হস্তে তাহার অঙ্গ 
মার্জনা করিয়। দ্িলেন। সনাতন বারংবার বলিতে লাগিলেন, “আমি. 
অল্পৃগ্ব, আমাকে স্পশ করিও ন1।% কিন্তু গৌর সে কথায় কর্ণপাত না. 
করিয়। কহিলেন, “তুমি ভক্তিখলে ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিতে পার। আমি 
ত্বয়ং পবিত্র হইবার জন্ত তোমাকে শ্পর্শ করিয়াছি 1” প্রেম-সম্ভাষণের 
পর গৌর সনাতনের বৃত্বান্ত জানিতে চাহিলেন। সনাতন তাহার 
কারাগার হইতে উদ্ধার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। গৌর রূপ ও 
অনুপমের সংবাদ সনাতনকে অবগত করাইয়া! চন্দ্রশেখরকে তাহ1র 
ক্ষৌরকার্যের ব্যবস্থা করিতে, এবং গঙ্গা্গ[নান্তে তাহাকে নৃতন বন্ত 
দিতে আদেশ করিলেন। ক্ৌরকার্য্য ও স্নান-সমাপনাস্তে সনাতন গৌরের 
উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়!, 
তপন মিশ্র-প্রদূরত একখানি পুরাতন বস্ত্র দ্বিখগ্ড করিয়! তদ্বারা তিনি 
কৌগীন প্রস্তত করিলেন, কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ ন! করিয়া মাধুকরী- 
বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভোট-বন্বলখানি ত্যাগ করিলেন, না.। 
একদিন গৌর সেই কম্বলের দিকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কাঁরতেছেন 
দেখিয়! সনাতন বুঝিলেন মূল্যবান্‌ কম্বল ব্যবহার প্রভুর অভ্িপ্রেত নহে। 
সেইদিন গঙ্গাক্নান-কালে একব্যক্তির ছিন্নকম্থার সহিত কম্বল বিনিময় 
করিয়া তিনি গৌরের সন্মুথে উপস্থিত হইলেন। গৌর সমস্ত শুনিয়া 


পরম হাষ্ট হইলেন । 
কতিপয় দিবস গত হইলে সনাতন বিনীতভাবে গৌরকে কহিলেন, 


“আমি নীচসংসর্গে বিষয়মত্ হইয়! জীবন কাটাইয়াছি। যদি কপ! করিয়া 
আমাকে-বিষয়কুপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তবে আমার কর্তব্য আমাকে 
উপদেশ কর। আমি কে? আমাকে ত্রিতাপ.-কেন দগ্ধ করেঃ আমি 
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জানি না। সাধাসাধনাতত্ব কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহাও আমি 
জানি ন!। তুমি আপনিই আমাঁকে সমন্ত বুঝাইয়া দেও।” গৌর 
'কহিলেন, শ্শ্রীকষ্ণের কৃপায় তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই। 
পরিজ্ঞাত বিষয়ের করান দৃঢ় করিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছ। 
ভক্তিধর্্ম প্রচার করিতে তুমিই যোগ্যপাত্র। আমি ক্রমে ক্রমে 
সমন্ত তব তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।” গৌর বলিতে আস্ত 
করিলেন :-- 

“ভ্রীকধই স্বয়ং পরমেশ্বর। অচিস্ত্য অনন্ত বিচিত্র শক্তিমত্তাই 
পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ। একস্থানস্থিত বহ্ছির জ্যোত্নন। যেমন বহুদূরে 
গ্রসারিত হয়, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তি এই নিখিল জগতে ব্যাপ্ত হুইয় 
আছে। পরমেশ্বরের এই শক্তি শাস্ত্রে ত্রিবিধ বলিয়। উক্ত হুইয়াছে-- 
চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি । চিৎশক্তিকে অন্তরজ| বা স্বরূপশক্তিও' 
বলে। জীবশক্তি তটস্থ! শক্তি, এবং মায়াশক্তি বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া ও- 
অভিহিত হয়। শক্তিশবের মুখ্যার্থ কার্ধাক্ষমত্ব। কাধ্য ও কারণ, এই 
ছুই অবস্থায় শক্তির অবস্থান । কাধ্যাবস্থায় শক্তিকে বৃত্তি বলে। 
কা'রণরূপ! ও কারধ্যরূপা শক্তির সাধারণ নাম বৈভব। ' শ্বরূপশক্তি ও 
তৎকাধ্যকে সাধারণতঃ স্বরূপ বৈভব, মায়াশক্তি ও তৎ্কাধ্যকে মায়া- 
বৈভব এবং তটস্থশক্তি ও তৎকাধ্যকে তটস্থ-টবৈ্ভব বলে। উপরোক্ত 
চিৎশক্কিকে শান্ত্রকারগণ আবার ভ্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন,--সন্ধিনী, 
সন্থিৎ ও হলাদিনী। সচ্চিদানন্দম্বরূপ পরমেশ্বরের সদংশ সন্ধিনী, 
' টিদংশ সন্বিৎ 'এবং আনন্দাংশ হলাদিনী শক্তিতে পরিণত হুইয়াছে। 
সৎ-ত্ব, চিৎ-ত্ব ও আনন্ত্ব, এই ব্রিবিধ শক্তির সাধারণ নাম শ্বরূপ-শক্তি। 
সৎস্বরূপ হুইয়াও পরমেশ্বর যদ্দারা সত! ধারণ ও স্থাপন ফরেন তাহার নাম 
স্ব ব| সন্ধিনী শক্তি'। স্বয়ং চিৎস্বরূপ হইয়াও.যন্থার! জ্ঞান লাভ করেন ও 
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করান, তাঁহার নাঁম চিত্ব বা সম্থিৎশক্তি, এবং স্বয়ং আনন্দরূপ হইয়াও 
স্যত্বারা আনন্দ অনুভব করেন ও করান, তাহার নাম আনন্দত্ব বা! 
হলািনী শক্তি। উক্ত শক্তিত্রয়ের সাধারণ কার্ধ্য বা! বৃত্তির নাঁম শুদ্ধসত্ব। 
পরমেশ্বর সজাতীয়াি ত্রিবিধ ভেদবিরহিত হইলেও তাহার শক্কি 
“অচিন্ত্য বলিয়া! তাহার ব্বরূপতভৃত সৎ, চিৎ ও আনন্দ সাস্ত মানবের 
নিকট পৃথক পৃথকরূপে প্রতীত হয়, এবং তাহার অব্যভিচারিণী শক্তি 
একরূপ। হইয়াও অনন্তরূপে প্রকাশ পাঁয়। এই ন্বরূপ-শক্তিকে পর! 
শক্তি বলে। ইহাঁরই প্রভাবে পরমেশ্বর গ্রধানাদি কাঁরণ তত্ব সকলকে 
স্বয়ং সর্ববথা! অস্পষ্ট থাকিয়াও স্ববশে স্থাপন করেন, এবং তাহাদিগকে 
মহদাদিরূপে পরিণমিত করেন। তিনি এই শক্তির দ্বারা বিশ্বের 
নিমিত্ত কারণ, এবং মায়াশক্তি দ্বারা উপাদাঁন-কাঁরণ বলিয়াই তাহাকে 
সর্বকারণ বল। হইয়াছে। পরমেশ্বরের স্বরুূপশক্তি ও মায়াশক্কির 
মধ্যস্থিত বলিয়া জীবশক্তি তটস্থশক্তি বলিয়। অভিহিত। শক্তি ও শক্তি- 
মান ভিন্ন ও অভিন্ন ছুই-ই | সুর্য ও সুর্ধ্য-কিরণ, অগ্নি ও অগ্নির দাহিক! 
শক্তি এক নহে । কিন্ত কিরণ ব্যতিরেকে হুর্যের সত্ত। এবং দাহিকাশক্তি 
ব্যতীত অগ্নির সত্তা অসস্ভব। সুতরাং বলিতে হয়, স্্ধ্য ও তাহার কিরণ, 
অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি অভিন্ন। পরমেশ্বর ও তাহার শক্তি 
জীবও তেমনি ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই । অগ্নির দাহিকাশক্তি এবং সুর্য্য- 
কিরণ যেমন স্বীয় আশ্রয়ভৃত, অগ্নি ও স্ষ্যের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, 
জীবও তেমনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হুইয়াও ভিন্ন। এই 
ঘ্বৈতাছৈতবাদই বেদান্তশ।স্ত্রের অভিমত। জীব ও ঈশ্বরের তেদ আগন্তক 
বা ওুঁশাধিক নহে, পরন্ত মুক্তা বস্থা পর্ধ্য্ত স্থায়ী। জীব ভগবদ্বিষয়ে নিত্য 
বহিন্মুথ হুইয়াই মায়ায় আবদ্ধ হয়, এবং বহুকষ্ট ভোগ করে। কিন্ত 
- ষ্দি সাধু ও শাস্ত্রকুপাঁয় সে আপনাকে কৃষ্কোন্থুখ করিতে পারে, তবেই 
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সে উদ্ধার পায়। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ-স্থতি থাকে না । জীবের প্রতি 
কপাবগতঃই কৃষ্ণ বেদ ও পুরাণের স্থষ্টি করিয়াছেন। এই বেদপুরাণাদ্দি 
শাস্ত্র ও গুরুর কপাতেই জীব মায়ার আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। গুরু 
ছুই প্রকার-দীক্ষা-গুরু এবং শিক্ষা-গুরু । দীক্ষা-গুরু এক, শিক্ষা-গুরু 
দ্বিবিধ--মহাস্ত-গুরু ও চৈত্য-গুরু । ভগবান অন্তর্যামীরূপে জীবের অন্তরে 
থাকিয়া সদসৎ প্রকাশ করেন। ভগবানই চৈত্য-গুরু ৷ আবার ভক্তশ্রেষ্ঠগণ 
মহান্তস্বপ্ূপে উপদেশ ওস্বীয় অচরণের আদর্শ দ্বার! ইষ্টপথ দেখাইয়। দেন। 

বেদে সন্বন্ধ,দ অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ অন্বন্ধত্রয়ের উল্লেখ 
আছে । শ্রীকৃষ্ই এই সন্বন্ধঃ কেননা তিনিই বেদের প্রতিপাগ্য। 
তিনি বাচা, বেদ তাহার বাচক, কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সাধন-রূপে অভিধেয় একমার 
ভক্তি এবং পরমপুরুষখরূপে তৎপ্রেমলাভই প্রয়োজন । কোনও দরিদ্রের 
গৃহে এক সর্বজ্ঞ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার পিতৃধন থাকিতে 
কেন তুমি দুঃখ পাইতেছ? তুমি অমুক স্থান খনন করিলেই পিতৃধন- 
প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু সাবধান যেস্থানের কথা আমি বলিতেছি, সেই 
স্থানই খুঁড়িবে। অন্যথা ভীমরুল, সর্প ও যক্ষ উখিত হইয়া! তোমার 
ধনপ্রাপ্তির গ্রতিবন্ধকত1 করিবে ।” এখানে সর্বজ্ঞের উপদেশের বিষয় 
যেমন দরিদ্রের পিতৃধন, সর্বশীস্ত্রের উপদেশের “বিষয়”ও তেমনি শ্রীকষ্ণ। 
সর্বজ্ঞ যেমন দরিদ্রকে তাহার পিতৃধন-প্রাপ্তিয় 'উপার বলিয়াছিল, সর্ব- 
শান্সও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বিবৃত করিয়াছে। এই উপাক়্-- 
ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা । এই ভক্তিরূপ উপায়ই “অভিধেয়।* 
দরিদ্রের ধনলাভের প্রয়োজন ধেমন তাহার দারিদ্র্যনাশ, তেমনি ভক্তির 
“গ্রয়োজন" ও শ্রীকফের প্রেম । প্রেমের ফলে কৃষ্ণম্বাদ হইলে ভববন্ধন 
ছিন্ন হয়। কিন্তু দারিদ্রনাশ ও ভব-বন্ধনশক্ষয় প্রেমের উদ্দেস্থট নহে, 
এপ্রেমস্থখভোগই তাহার উদ্দেস্ট। 
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্রীরুষ্ণই একমাত্র পরম বস্ত ও উপাশ্ত, তিনি অনন্তসিদ্ধ মাধূধ্যের 
আধার। বিশ্বস্থষ্টি-কর্ম্ে তাহার শ্রশ্বর্ষয্যের অভিব্যত্তি, এবং নরলীলা- 
পরিপাটাতে তাহার মাধুর্যের বিকাশ । তিনি আবার জ্ঞানরূপ । তাহাতে 
ত্বজাতীয় বিজাতীয় যে সকল তত্ব দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হয়, সে সমন্ত 
তাহা হইতে অনতিরিক্ত--তাহারই শক্তিপ্রকাশ মাত্র, তিনি দ্বয়ং 
সর্বতত্বাত্মক। অবতারগণ তাহার অংশমাত্র; জীবগণ তাহার 
বিভিন্নাংশ | তিনি সর্বাদি ও সর্বাংশী পুরুষ; তিনি সকলের 
আশ্রয়ভূত $ তত্যতিরেকে কোন বস্তরই সত্তা থাকে না) তিনি 
সর্কেশ্বর $ বিশুদ্ধ মাধুধ্যময় নরলীল।তে তাহার নর-বপুই একমাত্র 
সহায়; তিনি কিশোর বয়সে নিত্য অবস্থিত হইলেও, বাল্য ও 
পৌগণ্ড বয়দও তাহার শ্রবিগ্রহের ধর্ম। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ 
সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ $.ইহ1 চি্ানন্দময়; জীবের মতো দেহ-দেহীভেদ 
তাহাতে নাই, ভগবান নিজেই নিজের বিগ্রহ। রবি যেমন 
প্রকাশম্বর্ূপ হইয়াও ধ্যান-সৌকর্ধযার্থ বিগ্রহবান্‌ হয়, ভগবাঁনও 
তদ্রূপ জ্ঞানানন্দশ্বরূপ হইয়াও আতত্মস্বক্ষপ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। 
অন্তথ৷ জীবের ধ্যান সিদ্ধ হয় না। তিনি উপাসকের যোগ্যতা- 
মুসারে জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে নিবিশেষ, ব্রহ্ধকূপে যোগিগণের 
সম্বন্ধে অন্তর্ধ্যামিত্বার্দি গুণবিশিই্ই পরমাত্মাবূপে এবং ভক্তগণের 
নিকট ড়েশব্ধ্যপুর্ণ পরমেশ্বররূপে প্রকাশিত হুইয়। জীবের 
জ্ঞান। যোগ ও ভক্তিসাধনের যথাযোগ্য ফল প্রদান করিয়! 
থাকেন। ব্রহ্ম শ্রীরুষ্ণের অন্গকাস্তিবিশেষ, পরমাত্মা। তাহার অংশ- 
বিশেষ। সর্বাবতংস শ্ত্রীকষ্চ আত্মার আত্মা। তিনি অন্ভিতীয় 
হইয়াও,. এবং তাহার বিগ্রহ এক "হইলেও তিনি অনস্তস্বরূপে 
বিরাজমান । প্রথমতঃ তিনি স্বয়ংরূপ, তরদেকা্মব্ূপ ও. আবেশরূপ 
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এই তিনরূপে বিরাঁজিত ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃফই স্বয়ংরূপ--অর্থাৎ স্বয়ং- 
প্রকাশ । স্বয়ংপ্রকাশ প্রাভব এবং বৈভব ভেবে দ্বিবিধ। একই বপুষদি 
বহুরূপে প্রকট হয়, তাহ! হইলে তাহাকে প্রাভব প্রকাঁশ বলে ১ যেমন 
রাসমগুলীতে ও মহিষী-বিবাঁহে হইয়াছিল । সেই বপু যন্দি আবার পৃথক 
আকারে প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলে ; যথা - বুন্দাবনে 
বলদেব এবং মথুরার্দিতে দেবকীনন্দন। সেই এক বপু কিঞ্চিৎ ভিন্ন - 
কার ধারণ করিয়া ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইলে তাহাকে তদেকাত্মরূপ 
বলে ; তাহ দ্বিবিধ, বিলাস ও শ্বাংশ। বিলাসও প্রাভব ও বৈভব 
ভেদে দ্বিবিধ; কিন্তু বিলাসের বিলাস অনন্ত, তন্মধ্যে গ্রাভব বিলাস 
মুখ্যতঃ চতুব্বিধ,___বাস্থুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যয্ন ও অনিরুদ্ধ। এই চতু- 
বুর্ণহের দ্বারক। ও মথুবার্দিতে নিত্যবাঁদ এবং ইহারাঁই অনন্ত চতুরুণ্যহের 
প্রাকট্যের নিদ্ধান ৷ পরমব্যোমধামে শীনারায়ণ-মুর্তিও গ্রারুষ্জেরই বিলাস। 
ইনি আবার চতুষ্পার্শে আবরণরূপে অন্য চতুবুণহ-মুত্তি প্রকাশ করিয়। 
থাকেন, এবং তাহাদের গ্রতোকের আবার তিন তিন বিলাসমূত্তি আছে। 
কিন্তু কেবলমাত্র চক্রাি-অস্ত্রধারণ ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে । শ্রীরুষ্ফই এই 
সকল অবতারের একমাত্র নিদান । সৃষ্টির প্রারস্তে সর্বাগ্রে তিনি পুরুষরূপ 
প্রকাশ করেন । শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুরুষরূপ সংকর্ষণ অহঙ্ক'রের অধিষ্ঠাতা 
হইয়| চিৎশক্তি ছ্বারা গোলক, বৈকুঞ্ট প্রভৃতি অপ্রারৃত, এবং মায়াশক্তি 
সবার! ব্রহ্মাগরূপ প্রাকৃত সৃষ্টি নির্মাণ করিয়! থাকেন। হশ্বরশক্তি ভিন্ন 
জড়গ্রকৃতি কোন পদার্থের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিশক্তির সহযোগ 
ভিন্ন লৌহ কখনও দাহিকাশক্তির অধিকারী হয় না । হৃষ্টির প্রাকৃকাঁলে 
ঈশ্বর সুষ্টিবিষয়ে নিদ্রিত ছিলেন । এই অবস্থার নাম যোগনিদ্রা। সৃষ্টি 
করিবার ইচ্ছ1 উদ্দিত হইলে তিনি জাগ্রদ্দবস্থা প্রাঞ্চ হন। যতক্ষণ একাকী 
থাকিবার ইচ্ছ। তাঁহার ছিল, ততক্ষণ তাহার স্স্টির ইচ্ছা! ও কাধ্যকারণ- 
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রূপিণী মায়াশক্তিও তাহাতেই বিলীন ছিল । স্থতরাং প্রলয়কালে জীব 
ও পরমাত্মা! উভয়ে মিলিতভাবে ছিলেন। সে সময়ে ঈশ্বরের দৃষ্ট ও 
দৃশ্টানুসন্ধান ছিল না। দর্শনেচ্ছ! উদ্বদ্ধ হইলে প্রলয়ে গ্রন্থগ্ড মায়াশক্তি 
ঈশ্বররূপ হইতে পৃথককৃত হয়। সংসার-তাপে তাপিত ষে সকল জীব 
বিশ্রামলাভের জন্ প্রলয়ে ঈশ্বরে বিলীন ছিল, তখনও তাহাদের পূর্বব- 
সঞ্চিত কর্্ম ও বাঁসনা বিলুপ্ত হয় নাই বলিয়া তাহাদের মুক্তিলাভ ঘটে 
নাই। পুনর্বার সৃষ্টিতে তাহাদিগকে মুক্িলাভের স্থযোগ" প্রদান 
করিবার নিমিত্তই হুষ্টির ইচ্ছ।। এই সময়ে ভগবান প্রথম পুরুষ ব 
মহাবিষ্ণুক্ধপে অবতীর্ণ হইয়! প্রথমে বিরজাতে শয়ন করেন, অনস্তর 
ব্রিগুণাত্মিকা অব্যক্ত প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করায় গুপত্রয় বিক্ষোভিত 
হইলে, তাহাতে জীবশক্তিরূপ বীর্য আধান করেন। সেই সময়ে প্রকৃতির 
পরিণাম বা অবস্থাস্তর আরব্ধ হয়। মহ্ত্রত্বাদিভেদে প্রকৃতির পরিণাম 
বহুবিধ। প্রকৃতির সন্ত, রজঃ ও তমগুণের সমষ্টির পরিণাঁমই মহত্ব 
ব1বুদ্ধি। উহাদের ব্যষ্টির পরিণামের নাম অহস্কার। সাব্বিক, রাজস 
ও তামন ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ। তাঁমস বা ভূতার্দি অহঙ্কার হইতে 
আকাশবীজ শব্ধ, শব্ধ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বাযুবীজ 
স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বাধু, বাস্ু হইতে তেজের বীজ রূপ, রূপ হইতে 
তেজ, তেজ হইতে জলের বীজ রস, রস হইতে জল, জল হইতে 
পৃথিবীর বীজ গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হুয়। রাঁজস বা 
তৈজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্শেন্দ্রিয় ক্রমে উৎপন্ন 
হয়। মন যাবতীয় ইন্্রিয়ের কেন্দ্রত্বরূপ ৷ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বার! র্ূপাদিগুণের 
উপলব্ধি এবং কর্মেন্দরিয়দবারা কর্মসকল সাধিত হয়। সাত্বিক বা বৈকারিক 
অহঙ্কার হইতে দিক, বাধু, অর্ক, প্রচেত1, অশ্বি, বহি, ইন্দ্র, উপেন্র, 
মিত্র, প্রজাপতি ও চন্দ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের উৎপত্তি 
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হুয়। এই রূপেই অনস্ত কোটা ব্রদ্ধাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই মহত স্রষ্টা পুরুষ 
কারণান্ধিশায়ী এবং সমগ্টীভূত ব্রদ্ধাগুগণের অন্তর্ধ্যামী। বিরাট পুরুষ 
দৈবশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমদ্থিত চতুবিংশতি তত্বের সমস্টিতৃত এবং দৈবশক্তি 
ও জ্ঞানশক্তি-সমদ্িত পরমাত্মার অংশভৃত। যাবতীয় ভূতগণ ইহাতেই 
প্রকাশ পায়। এই বিরাট পুরুষ হইতেই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি । লীলা - 
বতার,মৎস্তাকুন্মাদি ভেদে অনস্ত। গুণাবতার ত্রিবিধ ব্রহ্মা, বিষণ) ও 
শিব। ব্রন্গত্বলীভ পুণ্যবান জীবের আয়ত্তাধীন ৷ ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে 
চতুর্দশ মন্বস্তর ও প্রতি মধ্বস্তরে এক একটি অবতার নির্দিষ্ট আছে। 
ব্রহ্গার পরমা যুকাল এই পরিমাণে একশত বর । সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর 
ও কলি এই চতুর্যুগে যুগাবতারও চতুর্রবিধ । সত্যে শুরুবর্ণ, ত্রেতায় 
রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কুষ্ণবর্ণ এবং কলিষুগে পীতবর্ণ অবতার । শ্রীকৃষ্চই পীতবর্ণ 
ধারণ করিয়া কলিধুগে নিজ নাম-সংকীর্তনরূপ ধর্ম প্রবর্তন করিয়! 
জীবকে প্রেমভক্তি দান করিয়া থাকেন।” 


কলিষুগে পীতবর্ণ অবতারের কথ। শুনিয়া সনাতন আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না, বিনীতভাবে কহিলেন, «আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, 
তাহাতে নীচাশয় ও শ্রেচ্ছসঙগী; কলির অবতার কে তাহা! কেমন 
করিয়৷ নিশ্চয় করিব? তুমি দয়! করিয়! বলিয়! দেও ।” গৌর কহিলেন, 
“আমাদের মতো! জীবের শান্ত্রবাক্য ও খষিগণের বাক্যদ্বারাই জ্ঞান 
জন্মে । অবতার কখনই “আমি অবতার” এই কথা নিজ মুখে বলেন ন1। 
যমলাজ্জুন কৃষ্ণে বলিয়াছিলেন, দেছিগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও 
যিনি দৈহিক ধর্মশূন্ত, দেছিগণের পক্ষে অসম্ভব, অনিবার্য, অদ্ভুত ও 
অতুল পরাক্রসদ্ধারাই ভগবানের সেই অবতারকে জান! যায়। ম্বরূপ ও 
তটস্থ লক্ষণদ্বার|.বস্ত চিনিতে হয়। আকৃতি-প্রকৃতিই স্বরূপ লক্ষণ; 
'কর্মদ্বারা তটস্থ লক্ষণের জান জল্মে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে--"বিশ্বের 


১৯৬ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে তত্ব হইতে সমুৎপন্প বলিয়া নির্দিষ্ট হয়» 
অগ্বয়-ব্যতিরেকদ্ধার। বিচার করিলে যিনি নিখিল অর্থে ও ব্যাপারে 
ত্বরূপতত্ব বলিয়! নিশ্চিত হইয়া থাকেন, যিনি “এই দৃশ্ঠমান জগতে 
একমাত্র ম্বরাট, আদিকবি ব্রহ্দমাকে যিনি অন্তর্ধ্যামীরূপে শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছিলেন, সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণেরও যাহাতে পুনঃ পুনঃ মোহ জদ্ষে, 
যাহাতে তেজ ও ক্ষিতিআদ্ি ভূতগ্রামের বিনিময়, সেই আত্মশক্তিদ্বারা 
নিত্য কুহুকবজ্ভিত পরমসত্তযব্ূপ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। ক্লোকে স্বরূপ 
ও তটস্থ লক্ষণ উভয়েরই উল্লেখ আছে। কিন্তু ঈশ্বরকে কেহ এই 
লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারে না। অবতারক।লে এই সমস্ত লক্ষণ জগতের 
গোচর হয়।” 

সনাতন কহিলেন, “তবে নিশ্চয় করিয়। বল, ধাহার শরীরে 
ঈশ্বর-লক্ষণ আছে, ধিনি পীতবর্ণ, প্রেমদান ও নাম-সংকীর্তন ধাহাঁর 
কাধ্য, কলিষুগে তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অবতার” তখন গৌর 
কহিলেন, “সনাতন, চতুরালি পরিত্যাগ করিয়! আমার কথা শোন। 
গৌণ ও মুখ্য ভেদে অবতার দ্বিবিধ। ধাঁহাতে সাক্ষাৎ 
শক্তির আবেশ, তিনিই মুখ্য আবেশীবতার » যথা__-সনক, নারদ, পৃথুং 
পরশুরাম । আর যাহাতে শক্তির আভাসমাত্র দেখ যায়, তাহাকে 
বিভূতি বলে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যে সমস্ত পদ্দার্থ এশ্বরধ্য- 
বিশিষ্ট, শ্রীমৎ ও বলগ্রভাবাদির আধিক্য-সমন্বিত, তৎ্সমস্তই 
আমার তেজের অংশজাত বিভূতি বলিয়! জানিবে।” এখন বাল্য ও 
পৌগণ্ড ধর্মের বিচার শোন। ভগবানের লীলাচক্র জ্যোতিশ্চক্রের সভায়, 
চতুর্দশ ম্বস্তরের মধ্যে এক ব্রহ্ধাণ্ডে শেষ হইতে না হুইতে অন্ত 
বরহ্াণ্ডে সমুদদিত হয়। সুতরাং এই লীলাচক্রের প্রবাহ নিত্য । 
ভগবানের জন্ম, বালা, পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলাও শান্ত্রে নিত্য 
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বলিয়। গ্রপিদ্ধ। কিশোরশেখরধর্মী ব্রজেন্দ্রন্দন যখন লীল! প্রকট 
করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে মাতা, পিত1 ও তক্তদিগকে গ্রকট 
করেন; জন্মাদি পরে লীলাক্রমে হয়। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে 
'লীল! ছুই প্রকার । গোলোকাখ্য নিত্যধামে রাসাদি অপ্রকট লীলা 
নিত্যই হইতেছে । যোগমায়া তথায় দ।সীর ন্যায় সকল কাধ্য সম্পাদন 
করে। স্বীয় পিত্রা্দি বন্ধুবর্গের সহিত শ্রীকষ্ণ তথায় সর্বদা বিহার 
করিতেছেন। তাহার নিয়দেশে পরব্যোমধামে নারায়ণার্দি অনস্ত 
ভগবৎস্ব্ূপ এক এক বৈকুষ্ঠে প্রতিনিয়ত বিরাজমান। তনিয়ে 
দেবীধাম, তথায় অনন্তকোটা ব্রন্দাণ্ড প্রকাশ পায়। শ্রীরুষ্ণেরই 
ইচ্ছায় নিত্য গোলোকধাম প্রপঞ্চে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা প্রকট । 
ওথায় পুতনা-বধাদ প্রকট লীলা প্রকাশিত হয়। এতম্মধ্যে সর্বৈশ্বয্য- 
প্রকাশহেতু কুচ শ্রীবন্দাবনে পর্তিম, এবং শত্তিপ্রকাশের তারতম্যহেতু 
পুরীদ্ধয়ে ও পরব্যোমে যথাক্রমে পূর্ণতর ও পূর্ণবূপে বিহার করেন। 
এই সকল ধাম ঠিদানন্দময়য় ও নিত্য, শাস্তে ত্রিপাদ-বিভূতি নামে 
প্রসিদ্ধ এবং বিরজার পারে অবস্থিত ॥ এই ত্রিপাদ-বিভূতি বাক্যের 
অগোচর। ব্রহ্গ। একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। 
স্বারবানের নিকট তাহার আগমন সংবাদ শুনিয়। কৃষ্ণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কোন্‌ ব্রহ্ম ?” দ্বারবান ব্রহ্মাকে আসিয়া সেই কথ! জিজ্ঞাস। 
করিলে ব্রঙ্গ। বিস্মিত হইলেন। পরে কহিলেন, “প্রতৃকে বল সনকের 
পিতা চতুর্মুখ আসিয়াছেন।” কৃষ্ণকে জানাইয়! তাহার অনুমতিক্রমে 
স্বারী ব্রহ্মাকে তাহার লমীপে উপস্থিত করিলে ব্রহ্ম। জিজ্ঞাস৷ করিলেন, 
*প্রতৃ, আপনি দ্বারবানকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, কোন্‌ ব্রন্গা 
আসিয়াছেন। আম। বই জগতে ব্রহ্গ৷ আর কে আছে?” তখন 
হাসিয়া কৃষ্ণ-ধ্যান করিলেন। অসংখ্যব্রঙ্গা। আসিয়া তখন তাহাকে 
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বনদন। করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও শত, কাহারও 
সহত্র, কাহারও বা লক্ষ মুখ। চতুরানন দেখিয়। হতবুদ্ধি হইয়া 
পড়িলেন। 
শ্ীরষ্ণের পরশর্যা অবর্ণনীয় । তাহার মনোমোহন রূপ, তাহাতে 
তিনি আপনিই মুগ্ধ হন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য নারায়ণে নাই। 
নারায়ণের প্রিয়তম]! লক্ষ্মী পতিব্রতাগণের উপাস্য । তিনিও মাধুধ্য- 
লোভে তপস্যা করিয়াছিলেন । কর্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান ও ধ্যান 
দ্বারা এই মাধুর্যত্বাদ উপলব্ধ হয় না। রাগমার্গে কৃষ্ণকে ভজন 
করিলেই কৃষ্ণ মাধুর্য উপলব্ধ হয়। 
মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভো- 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং 
মধুগন্ধি মুদুস্মিতমেতদহো, 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ 
তাহার বপু মধুর, তাহার বদনপন্ম মধুর তাহার বংশীধবনি 
একবার কানে প্রবিষ্ট হইলে তথায় অনবরত প্রতিধবনিত হয়; তথায় 
আর অন্ত শব্দ প্রবেশ করিতে পায় না। সেই ধ্বনি পতির অস্ক 
হইতে সাঁধবীগণকে বিবশ1] ও বিবন্ত্রা করিয়া টানিয়া আনে। 
তাহাদের লোবধর্, লজ্জা-ভয় বিলুপ্ত হয়। আমি উন্মাদ, আমি 
কৃষ্ণের মাধুর্য-প্রবাহে ভাসমান। সে মাধুর্যের কথা মনে হইলে আমার 
বাকাম্ফ,স্তি হয় না।* বলিয়! গৌর নীরব হইলেন। 
কিয়ৎকাল পরে গৌর কহিলেন, “এখন অভিধেয় লক্ষণ শ্রবণ কর। 
কৃষ্ণতক্তিই অভিধেয়। বহির্শখ জীব মায়াবশে কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া 
বছ কষ্ট ভোগ করে। সাধুসংসর্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। কৃষ্ণভক্ত 
সমস্ত কর্ম স্বীয় আরাধ্য দেবতায় সমর্পণ করিয়। অবশেষে আপনাকেও 
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তাহার চরণে সমর্পণ করেন। “আমি তোমারি" বলিয়া যে তগবানে 
আত্মসমর্পণ করিতে পারে, ভগবান তাহাকে অভয় প্রদ্দান করেন। 
অন্ত কামন! করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন! করে, পরিণামে সেও 
শ্রকষ্ণের চরণ লাভ করে। পরমকারুণিক শ্রীরু্চ তাহাকে স্বীয় 
চরণাশ্রয় প্রদান করিয়া বিষয় ভুলাইয়! দেন। তখন সে কামনা- 
বিরহিত হুইয়াই তাহাকে ভজনা করে। নিষ্ষাম ভক্ত প্রার্থনা না 
করিলেও ভগবান তাহাকে সর্বকামগ্রদ স্বয় পদ্দপল্লব দান করেন। 
সকাম ভাবে উপসানা করিতে করিতে ভক্ত নিষ্ষাম হইয়া পড়েন। 
এশ্বর্ধ্লাভেচ্ছাঁয় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত ্ষব যখন আবাধ্য দেবতার সাঁক্ষাৎল1ভ 
করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন__ 


স্থানাভিলাধী তপসে স্থিতোহহং 
ত্বাংগ্রাপ্তবান দেব, মুনীন্দ্রগুহ্থং। 
কাঁচং বিচিদ্বন্নাপ দ্িব্যরত্বং 

স্ব।মিন্‌। কৃতার্থোহন্মি বরং ন যাচে ॥ 


হে দেব, স্থানাভিলাষী হুইয়া তপস্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, 
কিন্তু ফলে পাইলাম মুনীন্ত্রগুহ্হ তোমাকে । আমি কাঁচ কুড়াইতে 
কুড়াইতে দিব্যরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্, তোমাকে পাইয়াই আমি 
কতার্থ হইয়াছি, আর বর চাইন]1। 

নিষ্ষাম ধর্মের ব্যাখ্যায় ভগবান বলিয়াছেন-. 


' মঙ্গুনা ভব মদ্ভক্তো! মদ্যাজী মাং নমস্কুরু, 
মামেবৈস্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহনি মে। 
সর্ববধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্র 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। রক্ষসিষ্যামি মা গুচঃ ॥ 


২০০ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্ত 


তুমি আমাতেই মন অপর্ণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার 
উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমাকে প্রণাম কর। তাহ! হইলেই. আমাকে 
প্রাপ্ত হইবে । আঁমি সত্য কহিতেছি, তুম আমার প্র্রিয়। সর্ববধ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি 
তোমাকে সর্বপাপ হইতে রক্ষা করিব। তুমি শোক করিও ন]1। 

অতএব জ্ঞান, কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকঞ্চেরই 
শরণ লইবে। তাঁহার উপাসনা করিলে সমস্ত দেবতারই পূজা হইয়া 
থাকে) . 

শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তি হয় ন। শ্রদ্ধার তারতম্যানুমারে অধিকারী- 
ভেদ হয়। যাহার শ্রদ্ধা শাস্ত্র ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে উত্তম 
অধিকারী । শাস্ত্র ও যুক্তি না জানিয়াও যে দৃশ্রদ্ধার অধিকারী, 
সে মধ্যম। শ্রদ্ধা যাহার কোমল, সে কনিষ্ঠ অধিকারী । কাঁল- 
সহকারে কোমল শ্রদ্ধার অধিকারীও উত্তম ভক্তমধ্যে পরিগণিত 
হইতে পারেন। যিনি সর্ধভূতে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে 
সর্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভক্ত । যিনি ঈশ্বরে, তদ্ভক্তে 
এবং তত্প্রতি উদাসীন ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি যথাক্রমে 
গ্রেম, মেত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন, তাহার নাম মধ্যম ভক্ত। 
যিনি শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিমাতে ভগবানের পূজ। করেন, কিন্ত ভগবদ্‌- 
ভক্তের বা অপর কাহারও পুজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত । 
এখন বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনা! করিতেছি শ্রবণ কর। বৈষ্ণব কৃপালু, 
অকৃতত্রোহ, সত্যপরায়ণ, নির্দোষ, বদান্ত, মৃহু, শুচি, অকিঞ্চন, 
সর্ধবোপকারী, শান্ত, কৃষ্ণেকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজ্বিত- 
ষড়গুণ, মিতততৃক্‌, অপ্রমত্তঃ মাঁনদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, 
কবি, দক্ষ এবং মৌনী। বৈষ্ণবগণ সর্ব প্রত্বে অসৎ-সংসর্গ ত্যাগ 
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করিবেন। স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভভ্ত অসৎসঙ্গী মধ্যে গণ্য। 
তৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণতক্তিহীন, ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিদ্দিগকে দর্শন করিবেন 
না । বৈষ্ণব কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিবেন । শরণাগত 
ও অকিঞ্চনের লক্ষণ একই । ঈশ্বর-আরাধনের অনুকুল বিষয় গ্রহণ, 
তথ্প্রতিকুলবিষয় ত্যাগ, "তিন আমাকে রক্ষা করিবেন” এইরূপ 
বিশ্বা» তদীয় রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তদীয় কাধ্যে আত্মবিনিক্ষেপ, 
তীয় শরণ-বিষয়ে নিষ্ঠমতি, এই ছয়টি শরণাগতের লক্ষণ । 

অধুন! সাধন-ভক্তি বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। ইন্জ্িত্ধাির 
সাহায্যে যাহ] দ্বার ভাব সাধন কর৷ যায়, তাহাঁরই নাম সাধন-ভক্তি | 
স্বভাবজাত নিত্যসিদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে, সেইগুলির হৃদয়ে উতাপনই 
সাধন । সাধনের ব্বরূপ-লক্ষণ শ্রবণাদি-ক্রিয়াঃ তটস্থ লক্ষণ প্রেমোতৎপন্তি। 
সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ-- খেধা ও রাগানুগা। রাগবিহীন জন শান্ত্রসসারে 
যে ভগবানের ভজন! করেন, তালকে বৈধভক্তি বলে। বাঞ্ছিত পদার্থে 
যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা হয়, তাহাকে রাগ বলে। সেই রাগময়ী 
ভক্তিই রাগাঙ্ছগা বলিয়া অভিহিত । টৈধশ ক্তিমান্‌ ভক্তি-সাধনার বিবিধ 
অঙ্গ সাধন করেন। গুরুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ, সাধু মার্থানহছগমন, 
কৃষ্ণশ্রীত্যর্থে ভোগ-ত্যাগ, তীর্থে বাস, একাদশী-পালন, ধাত্রী- 
অশ্বথ-গে।-বিপ্র-বৈষ্ণবের সেবা, অবৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ, বনু-গ্রস্থ-পাঠ 
ও ফলাভ্যাস-বর্জন, স্বথ-ছুঃখ জয়ীকরণ, অন্ত দেবতা ও অন্য 
শাস্ত্রের নিন্দাবর্জন, প্রাণীর উদ্বেগকা'রণ-পরিহার, শ্রবণ, কীর্তন, 
স্মরণ, পৃজনঃ বন্দন, স্মতিচধ্যা, দাশ, সথ্য, আত্ম-নিবেদন, 
অভ্যুত্থান, অন্রব্রজ্যা, পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, প্রসাদ-ভোজন, তুলসী- 
বৈষ্ণব-মথুর] ও বৈষ্ণবের সেবন, দান-ধ্যান, কৃষ্ণার্মে অখিল চেষ্টা, 
ঘত্রুপার উপলনি, ভক্তগণসহ জন্মপিনা দি-মহোৎসবঃ সাধুসঙ্গ, ভাগবত. 


প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্থা ২০২ 


শ্রবণ এবং সর্বদ! শরণাগতি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ভক্ত অপার স্থখের 
অধিকারী হন। বাগান্ছগাভক্তি ব্রজবাসী ব্যক্তিতে প্রকাশিত। আসন্তর 
ও বাস্তভেদে এই ভক্তির সাধন দ্বিবিধ। রাগান্ুগাভক্ভিমান বাহো শ্রবণ- 
বীর্তনার্দি করেন? অস্তরে সিদ্ধন্বরূপ মানসদেহে ভগবানের আরাধন! 
করেন। কেহ আপনাকে ভগবানের দাস, কেহ সথা, কেহ পিতা! 
কিংবা মাতা, কেহ বা আপনাকে ভগবানের প্রেয়মী কল্পনা করিয়। 
দিবারাত্র তাহারই ধ্যানে অতিবাহিত করেন। এইক্নপে যিনি রাগানুগা 
ভক্তির সাধন করেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণে তাহার প্রেম উৎপন্ন হয়। প্রেমের 
অস্কুর হইতে রতি ও ভাবের উৎপত্তি। পবিত্র সত্বগুণ ছারা! আত্ম! 
বিশেষীকৃত হইলে, প্রেমরূপ আদ্দিত্যতেজ সাম্যভাঁব পরিগ্রহ করিলে 
এবং রুচি-শক্জির প্রভাবে চিত্ত নির্মল হইলে, তাহাকে ভাব কহে। 
যাহাতে মানস সম্যক প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, যাহা ন্নেহাতিশয্যযুক্ত এবং 
যঃহা ঘণীতৃত-ব্বরূপ, তাহাকেই প্রেম অথব] প্রেমা বলে। জীবের শ্রছধ 
উৎপন্ন হইলে সে সাধুসঙ্গ করে, তাহার ফলে সে শ্রবণ-কীর্তন-রূপ 
সাধনায় প্রবৃত্ত হয়; তৎ্কালে ভক্তি-নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠা হইতে 
শ্রবণািতে কুচি; কুচি হইতে প্রচুর আসক্তির উদ্ভব এবং আসক্তি 
হইতে রতির আবির্ভাব হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমনামে অভিহিত 
হয়। এই সর্বানন্দ-ধাম প্রেমই গ্রয়োজন বলিয়! শাস্ত্রে বণিত। 
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-_- 

সতাং গ্রুসঙ্গাম্মম বীর্যসংবিদে! 

ভবতি হৃৎকর্ণরসাঁয়নাঃ কথাঃ । 

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গব্মণনি 

শ্রদ্ধারতিভক্তিরন্ুত্রমিস্ততি ॥ 

সাধু ব্যক্তির সহিত সমাগম হইলে ষে সকল বীধ্যস্চক কথা আলো- 
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চিত হয়, তৎসমস্ত হৃদয়-গ্রীতিকর ও শ্রুতিন্থথকর । তাহাদের সেবন 
দ্বারা আশু অপবর্গ-মার্গ ত্বরূপ হরিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও 
প্রেমভক্তির সঞ্চার হুইয়৷ থাকে । যাহার ভাবাঙ্কুর সমুৎপন্ন হুইয়াছে 
তিনি ক্ষমাবান ; তিনি মিথ্যা সময়ক্ষেপ করেন না, বিষয়-ভোগে তাহার 
স্পৃহ! ও অভিমান থাকে না; ভগবৎ-লাভ বিষয়ে তাহার অন্তরে দৃঢ়, 
আঁশ। সংবদ্ধ হয় এবং তাহাতে সম্যক উৎকঠ্ঠ জন্মে। নিরস্তর 
ভগবানের নাম-কীর্ভনে কুচি ও গুণ-কথনে আসক্তি এবং ভগবানের 
বসতিস্থলে শ্লীতি হয়। যিনি ভক্ত, তিনি অহনিশি বচনদ্বারা স্ততিবাদ, 
করিয়া, মনদ্বারা স্মরণ করিয়া! এবং দেহছ্বারা প্রণতি করিয়াও তৃপ্ত হন 
11 তিনি অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে করিতে সমস্ত পরমাযু ভগবানের 
জন্তই সমর্পণ করেন। ভক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ অক্লেশে বিসর্জম করেন, এবং 
সর্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন মনে করেন। ভরতনৃপতি যৌবনা- 
বস্থাতেই রাজসম্পদ ও দারা-পুত্র পুরীববৎ বর্জন করিয়াছিলেন, এবং 
ভগবাঁনে রতি গ্রতিষিত করিয়া অরিগৃ*২ ভিক্ষা এবং চগ্ডালেরও বন্দন৷ 
করিতেন । ভক্তের নামগানে বিপুল! প্রীতি জাল্ম এবং তিনি কৃষ্ণলীলা- 


স্থানে বনতি করেন ।” 

অনন্তর গৌর কহিলেন, “কৃষ্ণ রতির লক্ষণ এই বিবুত করিলাম 
এখন কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ শুন। প্রেমিকের চিত্তকথ! ও ভজন-ব্যবহারাছি 
বিজ্ঞের পক্ষেও দুর্বোধ্য । প্রেমের বুদ্ধির সহিত শ্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, 
অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবের উদ্ভব হয়। ইস ক্রমে গা হইতে 
হইতে যেমন গুড়, থণ্ড, চিনি, মিছরিতে পরিণত হুইয়া ক্রমেই স্ুমিষ্টতর 
হয়, রতি ও প্রেমও ক্রমে ক্রমে গাঁড় হইয়া তাহার মিষ্টতা বুদ্ধি 
করে।” অনস্তর শান্ত, দাশ্য, সখ্য, বাঁৎসল্য ও মধুর রসের ব্যাখ্যা 
করিয়া গৌর কছ্ছিলেন, “মধুর রস দ্বিবিধ__র় ও অধিরূঢ়। কৃষণ- 
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মহিষীগণের ভাব বুঢ়পদবাচ্য, গোগীগণ্ের ভাব অধিরঢ বলিয়া 
খ্যাত। আধরঢ় মহাভাব আবার দ্বিবিধ_সস্ভোগে “মাদদন'ঃ এবং 
বিরহে 'মৌহন, 1 মাদনের চুম্বনাদি অনন্ত প্রকার আছে। মোহনের 
দুইটি ভেদ--উত্দঘুর্ণা ও চিত্রজল্প। চিত্রজল্লের অঙ্গ দশটি - গ্রজল্ল 
ইত্যাদি । উদঘুর্ণ বিরহ-চেষ্টার নাম দিব্যোম্সাদ, তখন বিরহীর 
আপনাকে কৃ বলিয়া মনে হয়॥। সম্ভোগ ও বিগ্রলম্ত ভেদে শৃঙ্গার 
দ্বিবিধ। সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ; বিপ্রলস্ত চতুর্ব্বিধ__পূর্ববরাগ, মান, 
প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্র্য। মধুর রসের অবলম্বন নায়ক ও নায়িক1। 
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরুষ্ণ নায়ক শিরোমণি, এবং শ্রীমতী রাধিকা নায়িকাগণের 
মধ্যে গ্রধান |” 
এইরূপে “প্রেম-প্রয়োজন” ব্যাখ্যা করিয়া গৌর কহিলেন, “পূর্বে 

এ সমস্ত আমি তোমার ভাই রূপের নিকট বিবৃত করিয়াছি। 
তোমাকেও সমস্ত বলিলাম, কেননা তুমিই ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার 
করিবে। তুমি মথুরা গমন করিয়া লুপ্ত তীর্থরাজির উদ্ধার কর, 
বৃন্দাবনে ক্ণসেবা ও ধেঞফ্চব আচার প্রচারিত কর; বেৈষ্ণবের 
স্থৃতিশান্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত কর। তুমি বিপুল পরশ্বর্ধ্য ও 
রাজসেব৷ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ। কেনই ব। 
তুমি ধনীর উপাসন1। করিবে ? 

টিরাণি কিং পথি ন সন্ত, দিশস্তি ভিক্ষা 

নৈবাজ্বিপাঃ পরভূৃতঃ, সরিতোহপ্যশুয্যন? 

রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোশবতি নোপসম্নান্‌ 

কল্মাদভজস্তি কবয়ো ধনহুর্দদান্ধান্‌ ॥ 

সাধুগণ ধনমদান্ধ লোকের উপাসনা! করিবেন কেন? জীর্ণ 

বন্ত্রথ্ড কি পথে প্রাপ্ত হওয়া যায় ন! ? বৃক্ষেরা তো ফলকুস্মাদি- 
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দ্বারা পরেরই পোবণ করিয়া থাকে । তাহাদের কাছে ভিক্ষা! চাঁহিলে, 
কি পাওয়] যাঁয় না? নদীসকল কি শুষ্ধ হইয়। গিয়াছে? পর্ববত- 
গুহা! কি অবরুদ্ধ হইয়! গিয়াছে? ভগবান কৃষ্ণ কি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে 
রক্ষা করেন না? যাও, এখন জগতে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়। কৃতার্থ হও ।” 

তখন সনাতন অতি বিনীতভাবে কহিলেন, “আমি অতি হীন, 
তুমি আমাকে ব্রহ্ধারও অগোচরতত্ব সকল শিক্ষা দিয়াছ। এখন 
আমার মন্তকে পদস্থাপন করিয়। আশীর্বাদ কর, তোঁমার শিক্ষ] 
আমার মধ্যে স্ফরিত হউক।” অনস্তর গৌর স্বীয় হন্তে সনাতনের 
মত্তক ধারণ করিয়া কহিলেন, “এই সকল তোমার মধ্যে স্ফুরিত 
হউক ।”* 

অনস্তর সনাতন কহিলেন, প্প্রতু, আমার মতো হীন বক্তিকে 
তুমি বৈষ্ণবের স্মৃতিশান্ত্র রচনা করিতে আদেশ করিয়াছ। কিন্তু 
তুমি যদ্দি দয়। করিয়া তৎসন্থন্ধে উপ দশ দান না কর, তবে আম। দ্বার! 
সে কাধ্য কিরূপে সম্ভব হইবে? তখন গৌর সংক্ষেপে বৈষ্ণবের 
পালনীয় আচার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া কহিলেন, “তুমি যখন এ সম্থন্ধে 
লিখিতে বসিবে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে আবিভূতি হইয়া! সমস্তই 
স্ক'রিত করিয় দিবেন” 

ছুই মাস যাবত কাণীতে থাকিয়া গৌর সনাতনকে ভক্তি সিদ্ধান্ত 
শিক্ষা দ্িলেন। কাণীর সন্যাসীগণ তাহার কথা শুনিয়। যেখানে 
সেখানে তাহার নিন্দ। করিয়! বেড়াইত। পূর্বের যে মহা রাষ্ীয় ব্রাহ্মণের 
কথ! উক্ত হইয়াছে, তিনি এই সমস্ত নিন্দায় বড়ই ব্যথিত হইতেন। 
তিনি মনে করিলেন, “একবার যদ্ধি সন্যাসীদ্দিগকে প্রতৃকে দেখাইতে 
পারি, তাহ! হইলে তাহারা আর তাহার নিন্দ| করিতে পারিবে 
না।* মনে মনে চিন্তা করিয়া একদিন ব্রাহ্গণ কাশীস্থ যাবতীয় 
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সন্নযাসীদিগকে স্বীয় গৃছে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং গৌরের নিকট 
আসিয়া অত্যন্ত দীনতা প্রকাশ করিরা স্বীয় গৃহে তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া লইয়া গেলেন। কাণীতে তখন সন্্যাসী্দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ 
মায়াবাদী গ্রকাশানন্দ সরম্বতীই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রাঙ্গণগৃহে সকল 
সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গৌর তথায় উপনীত হইলেন। 
সন্ন্যাসীগণের হৃদয় গৌরের প্রতি বিদ্বেষপরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেই 
অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতির্ম শত কান্তি দেখিয়া তাহার! মুগ্ধ হইয়া 
গেলেন। তাহাদের কঠিন মন এক অজ্ঞাত করুণরসে অভিষিক্ত 
হইয়া গেল। প্রকাঁশানন্দ সসম্মমনে গাত্রোখান করিয়া গৌরকে আসন 
প্রদান করিলেন ও অন্থুশোচনা করিয়া কহিলেন, “আপনি সন্গ্যাসী, 
কাশীতে আসিয়াছেন, অথচ আমাদিগের সহিত -সাক্ষাৎ করেন না 
কেন? বেদাস্তপাঠ সন্গ্যাসীর প্রথম কাধ্য । কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া 
ভাবুকের সঙ্গে সংকার্তন করেন। আপনাকে দেখিয়। নারায়ণের 
প্রভাববিশিষ্ট বলিয়। অনুমান হয়, কিন্তু হীনাচার বর্জন করেন ন৷ 
কেন, তাহার কারণ বিবৃত করুন।৮ গৌর বিনীতভাবে কহিলেন, 
“আমার গুরু আমাকে মুর্খ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার বেদ্দাস্তে 
অধিকার নাই, তুমি সর্বদ] কৃষ্মমন্ত্র জপ কর, তাহ। দ্বারাই তুমি 
তগবানকে লাভ করিবে ।১ গুরুর আদেশে কৃষ্ণনাম লইতে লইতে 
আমার মন ভ্রান্ত হইয়া গেল, আমি অধীর হইয়া উন্নত্তের মতো হইলাম । 
তখন গুরুর চরণে নিবেদন করিলামঃ “আপনার মন্ত্র জপ করিতে 
করিতে আমি পাগল হইয়! গেলাম-এ কি মন্ত্র আমাকে দিলেন 
গুরু? গুরু হাসিয়া উত্তর করিলেন, “যে মহ] মন্ত্র তোমাকে দিয়।ছি, 
তাহ! জপ করিলে কৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণনামের ফলই প্রেম । 
তোমার সেই প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে । প্রেমের ত্বভাবই এই যে, 
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যে তাহাকে লাভ করে, তাহার চিত্ত ও দেহে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এবং 
সে পাগলের মত হাপে, কণনদ্দে ও গান করে। তোমার যে প্রেম 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি নাচিয়! 
গাহিয়। কষ্ণনাম প্রচার করতঃ জগৎ উদ্ধার কর।” গুরুর এই বাক্যে 
দঢ় বিশ্বাসবশতঃই আমি কুষ্ণনাম কীর্তন করি।” গৌরের সুমিষ্ট 
বাক্য শুনিয়। সন্গ্যাসীগণ মুগ্ধ হইলেন। তাহাদের মন সম্পূর্ণ ফিরিয়া 
গেল ।* মধুর বাক্যে তখন তাহার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার 
বাক্য সত্য। কিন্তু আপনি বেদাস্ত শ্রবণ করেন না কেন? 
বেদান্তের দোষ কি?” তখন গৌর কহিলেন, “আমার বাক্যে 
ব্দি মনে কষ্ট না পান, তবে বলি। বেদাস্ত-হুপর ঈশ্বরবাক্য। 
তাহাতে ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি অসম্ভব । স্থত্রের মুখ্যার্থ সুম্প্ট। কিন্তু 
শঙ্করাচাধ্য সেই মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণবৃত্তিতে যে ভাস্ত রচন। 
করিয়াছেন, তাহ! শ্রবণ করিলে জীবের সর্ব কাধ্য পণ্ড হয়। ব্রহ্গ 
শবের মুখ্যার্থ ভগবান্। তিনি “চিদৈশ্ব্ধ্য পরিপূর্ণ অনুগ্ধসমান ।, 
তাহার বিভূতি ও দেহ চিদ্দাকার। অ:চাধ্য তাহাকে নিরাক।র 
বলিয়া ভাষ্য করিয়াছেন এবং তাহার বিভূতি ও দেহকে প্রারুত 
বলিয়াছেন। বিষু-কলেবরকে প্রাকৃত বলিয়। গণ্য করা অপেক্ষ। 
বিষু-নিন্দা আর কিছুই হইতে পারে না। ইশ্বর জলস্ত অগ্রিসদৃশ, 
জীব সেই জলস্ত অগ্নির স্ক্লঙ্গকণ!। ব্যাসক্ত্রে পরিণামবাদ সুম্পষ্ট, 
আচাধ্য ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিয়া বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 
পরিণামবাদে ঈশ্বরকে বিকারী হইতে হয়ঃ» এই আপত্তি। কিন্ত 
চিন্তামণি হইতে অসংখ্য রত্বরাশি উৎপন্ন হইলেও চিস্তামণি যেমন অবিরত 
থাকে, তদ্রুপ অবিচিন্ত্/-শক্তিযুক্ত ভগবান্‌ স্ব-ইচ্ছায় জগন্রপে পরিণত 
কইয়াও নিজে" অবিকৃত থাকেন। প্রাকৃত বস্ততেও এই অবিকৃত 
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থাকিবার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরে উহার বিগ্যমাঁনত। অস্বীকার 
করিবার কারণ নাই। প্রণব মহাঁবাক্য। তত্বমসি বেদের একদেশী বাক্য 
মাত্র। ব্রহ্ম অর্থে বৃহত্বস্ত। শ্রীভগবানই বৃহত্বস্ত। তিনি ষড়ৈশ্বর্ধযপূর্ণ, 
মায়াগন্ধবিঝঞিত+ এই শ্রীভগবানই সমগ্র বেদে গীত হুইয়াছেন। 
তাহাকে নিবিশেষ বলিলে তাহার পূর্ণতার ছানি হয়।” অনন্তর 
সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন প্রতৃতি ব্যাখ্যা করিয়া! গৌর সন্গ্যাসী- 
মণ্ডলীকে চমত্কুত করিলেন। তাহারা পূর্বকৃত গৌরনিন্ন। স্মরণ 
করিয়া অনুতপ্ত হইয়া! উঠিলেন এবং যুক্তকরে গৌরকে কহিলেন, 
"তুমি বেদময় মুত্তি, সাক্ষাৎ নারায়ণ; আমরা তোমার যে নিন্দা 
করিয়াছি, তাহ। ক্ষম] কর।৮ স্বয়ং প্রকাশানন্দ নানাভাবে গৌরের 
গ্রসন্নত। যাঞ্জ করিলেন। সকল সন্ন্যাসী কষ্ণনাম গ্রহণ করিলেন। 
কাশীবাসী লোক দেখিয়! চমত্কৃত হইল । হরিধবনি গগন ভেদ করিয়! 
সমুখিত.হইল | সন্গ্যাসিগণ ভাগবত বিচার আরস্ত করিলেন। বহুদূর 
হইতে লক্ষ লক্ষ লোক গৌরের দূর্শনলাভেচ্ছায় আসিতে লাগিল। 
গঙ্গান্নানগমনকাঁলে অগণিত লোক তাহার পার্থে স্মবেত হইয়। হরি- 
ধ্বনি করিতে লাগিল । এইরূপে বারাণসী যখন হরিধ্বনিতে টলটলায়মান, 
তখন একদিন রাত্রিতে গৌর বারাণসী ত্যাগ করিয়! নীলাচলে বাত্র! 
করিলেন। গমনকাঁলে সনাতনকে কহিলেন, “তুমি বুন্দাবনে গমন কর। 
কথ ও করঙ্গসন্বল আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ বুন্দাবনে গ্রমন করিলে 
তাহাদিগকে সষত্বে পালন করিও ।” আঠার নাল। হইতে নীলাচলস্থ 
ভক্তগণ প্রতৃকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া! লইয়া গেলেন। 

এদিকে সনাতন বারাণসী হইতে যাত্রা করিয়া বুন্দাবনে পৌছিলেন, 
এবং তথার বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাঁগিলেন। | 
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সন্্্যাসগ্রহণ কালে গৌরের বয়ংক্রম চব্বিশ বৎসর ছিল। তাহার 
পরে ছয় বৎসর অতীত হুইয়।! গিয়াছে । এই ছয় বগসর়ের মধ্যে 
তিনি দাক্ষিপাত্যের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আপিঘাছিলেন ; 
একবার গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন, এবং ৰারাঁণসী, প্রয়াগ ও 
বন্দাবন হ্র্শন করিষা আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে গ্রত্যাগত 
হইয়া তিনি একাদিক্রমে অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে অতিবাহিত করেন । 
ইহার ষধ্যে নীলাচল ত্যাগ কিয়া! তিনি কুতব্রাপি গমন করেন নাই। 
নীলাচলে তাহার মর্ভ্যলীলার অবসান হুয়। 

গোৌরেরনীলাচল-প্রত্যাগমন-সংবা্দ নবদ্বীপ উপস্থিত হইলে তথাকার 
ভক্ষগণ শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বাধীনে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। 
শিবানন্দের প্রিয় একটি কুকুরও তাহাদের সহিত বায! করিয়াছিল । 
পথিমধ্যে কুকুরটি. 'অবৃশ্য হয়। বনু অন্শন্ধানে তাহাকে প্রাপ্ত না 
হইয়। শ্িবানন্দ নিতান্ত ক্ষু্৪ মনে নীলাচলে আলিয়। উপনীত্‌ হন। 
কিন্তু নীলাচলে বাহু! দেখিলেন, তাহাতে তাগ্ার বিক্ষয়ের আনধি 
রহিল ন।। তিনি দেখিতে পাইলেন তাহার প্রিশ্ব কুকুরটি গৌয়ের 
দূরে উপবিষ্ট হইয়া! তৎগ্রনত্ত নায্িকেল-শন্ক ভক্ষণ করিতেছে, 
গৌর ভ্ভাহঠকে ক্ণনম পড়াইছেছেন, সেও নান্িক্ষেল চর্ধপ করিতে 
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করিতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছে । বিশ্পয়স্তিমিত লোচনে কিয়ৎক্ষণ 
এই দৃষ্ত দর্শন করিয়া শিবানন্দ কুকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। 
ইহার কতিপয় দ্রিবস পরে সেই ভক্ত কুকুর কুকুর-দেহ ত্যাগ করিয়া 
পরলো কে প্রস্থিত হয়। 

গৌড়ীয় ভক্তগণ বহুদিন পরে গ্রতৃকে দর্শন করিয়া পরম আপ্যায়িত 
হইলেন। গৌরও পরম প্রীতিসহকারে সকলের অভ্যর্থনা করিয়! 
সকলের সহিতই যথাযোগ্য আলাপ করিলেন । ভক্তগণ চারি মাস প্রতুর 
সহবাসে নীলাচলে অবস্থান করিয়। নবদ্ধীপে প্রত্যাগমন করিলেন। 

রূপ গ্রয়াগ হইতে বুন্দাবনে গমন করিয়া একমাস তথায় অবস্থান. 
পূর্বক সমস্ত স্থান দর্শন করিলেন। অনন্তর সনাতনের অগ্বেষণে ভ্রাতা 
অন্ুপমের সহিত বৃন্নাবন ত্যাগ করিলেন। তাহারা গঙ্গাতীর দিয়া 
প্রয়াগ অভিমুখে আদিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়েই সনাতন 
রাজপথে বারাণসী. হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 
ভ্রাতার্দিগের সাক্ষাৎ হইল ন1। রূপ ও অনুপম গ্রয়াগ হইতে বারাণসী 
গমন কাঁরলেন। তথায় তপন মিশ্রের নিকট সনাতনের প্রতি গৌরের 
অনুগ্রহের সংবাদ অবগত হুইয়া তাহার! পরম শ্রীতি লাভ করিলেন । 
দশ দিন বারাণপীতে অবস্থিতি করিয়! উভয় ভ্রাত৷ গৌড় ষ!ব্র! করিলেন। 
গৌড়ে আসিয়। অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্ত হহল। ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল রূপ 
গৌরের দর্শনলাভের জন্ত উত্কনিত হইয়! নীলাচল যাত্র/ করিলেন। 
বুন্দাবনে বাদকালেই একখান! কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক রচন! 
করিবার জন্ত রূপের ইচ্ছা হইয়াছিল। বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পূর্বে 
তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভও করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ ও নান্দী 
ক্সোক বুন্দাবনেই তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌড় হইতে নীলাচল 
গমনকালে সেই প্রারন্ধ নাটকের কথাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এবং 
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যখন যাহ! মনে হইতে লাগিল তাহ! লিখিয়! রাখিতে লাগিলেন । পথি- 
মধ্যেসত্যভাঁমাপুরে বিশ্রাম কালে তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্প দেখিলেন। 
তিনি দেখিলেন, এক দিব্যপ্ঈপধারিণী রমণী স্বপ্নে তাহার নিকট আবিভূতি 
হইয়া আদেশ করিলেন,“রূপ, আমার নাটক তোমাকে পৃথক লিখিতে 
হইবে ।” নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের বিষয় মনে মনে আলোচন] করিয়। রূপ সিন্ধাস্ত 
করিলেন, সভ্যভাম1! দেখীই স্বপ্রে তাহার সম্বন্ধে পথক নাটক লিখিতে 
আদেশ করিয়াছেন। রূপ ব্রজলীল। ও পুরলীলা একত্রে রচন। করিতে- 
ছিলেন; স্বপ্রাদেশ পাইয়া উভয় লীলা পৃথক লিখিতে মনস্থ করিলেন। 
নীলাচলে উপস্থিত হইয়! রূপ গুথমেই হরিদাসের গৃহে গমন করিলেন । 
হরিদাস পরম সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। গোর প্রত্যহ 
হরিদাসের গৃহে গমন করিতেন 3 সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত 
হইয়া] রূপকে দেখিতে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন । হরিদাঁসের আবাঁসে 
রূপের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল) একে একে নীলাচলের সকল 
ভক্তের সহিত রূপ পরিচিত হইলেন, এবং সকলেই তাহার প্রতি 
বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে ল।গিলেন। রূপ প্রতিদিন গৌরের 
নিকট গমন করিয়া নানা আলাপে অনেক সময় অতিবাছিত করিতেন। 
একদিন কথায় কথায় গৌর কহিলেন, “রূপ, কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির 
করিও না, এবং রূপ উত্তর কারবার পূর্বেই তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেন। রূপ বুঝিলেন, তাহার আরন্ধ নাটক লক্ষ্য করিয়াই এই 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । তথন সত্যভামাপুরের স্বপ্র-বুত্তাস্ত স্মরণ হইল। 
সত্যভাম। ও গৌরের আদেশের ত্রক্য দেখিয়। তিনি বিস্মিত হইলেন। 
গৌরের সহিত পরমস্থুখে রূপের সময় কাঁটিতে লাগিল) তাহার 
বিষয়-তাপদগ্ধ গ্রাণ ভক্তির স্থুণীতল শ্রেতে অবগাহন করিয়া শীতল হইল । 
নরখযাত্রাকালে তিনি রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া পুলকিত হুইলেন। 


২১২ ব্রেষাবভার জীচৈতত্চ 


একদিন 
পয; কৌসাযহঞ্কং স এব হি ঘর্তা এব চৈত্র ক্ষপা' 
দ্ডে চোগ্গীলিত মালতী প্রৌড়া: কদখানিলাঃ 
স! চৈবান্মি তথাপি তত্র সুষনতধ্যাপারলীলাবিধো। 
ক্লেবা-র়োধদি বেতসী-তক্ুভলে চেতঃ সমুত্কণ্ঠতে |” 
[বিনি আমার কৌনারকাল হরণ করিয়াছেন, তিনিই আমার বর, 
সেই চৈত্রদাসের রজনী; দেই বিকশিত মালতীর সৌরতযুক্ত কা্- 
কাননের মন্দ জঙ্গ সমীরণ, সেই সবই আছে, আমিও সেই আছি, তথাপি 
সেই রেবানদীর তীরবর্তী যেতসীতক্রর তলে হ্থরত-লীলা-বিধানার্থই 
আমার চিত্ত নিতান্ত উতৎকঠিত হইতেছে। ] এই শ্লোক পাঠ করিতে 
করিতে ভাবোথেলহুৃদয়ে গৌর যখন তাহার বিহ্বল চরণ ভূমিতলে 
ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তখন এক রূপ ও স্বরূপ ভিন্ন কেছই 
তাহার তদানীপ্তন প্লানসিক অবস্থা হৃদয়ঙগম করিতে সক্ষম হন নাই । 
ব্ূপ বুঝিলেন, সেই ম্মুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের অভ্যন্তরে একটা নারী-হদয় 
আছে, কোন অতীত যুগের এক মধুর স্থৃতি তাহার মধ্যে উদ্দিত হইয় 
তীব্র আফাজ্জার তাড়নায় তাহাকে কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। গ্রন্ভুর 
কাতর হাদয়ের কম্পনে শ্রিয় ভূত্যের হ্য়-তন্ত্রীতে আঘাত লাগিল । গৃহে 
শভ্যাগণ্ত হইয়া! ঈপ প্রতৃর মানলিক অবস্থীগ্রকাশক এই গ্লেকটা রচনা 
ফরিঙেন -- 
*প্রি্ঃঃ সোহয়ং কঘছ সহচরি কুরুক্ষেজে মিলিত : 
স্বখাহং লা রাধা! তদিদমূয়ো!; সঙগসগুথম্‌। 
তথাপ্যন্ত খেলনধুর ঘুরলী পঞ্চম ছূষে 
মনোমে কাজিন্সী-পুলিন-বিপিলায় স্প্‌হক্সতি 
[ লছচ্জি, আদার লেই গ্রপয়াম্পদ ভীক্* অই কৃক্ক্ষেতে আলিয়া 


রাপ-্পনাতন সাক্ষাতোৎসব ২১৯৩ 


মিলিত হইয়াছেন ; আমিও সেই রাধিকা, শ্ভয়ের মিলনজনিত সুখও 
লেই, তথাপি আমার যন সেই বযুনাপুলিনবভী বিপিনে-্বাহার অভ্যন্তরে 
সমুরলীর মধুর পঞ্চদতান থেলিয়! বেড়াইতেছে, সেই বিপিনের স্ত ব্যাকুল 
হুইতেছে। ] তালপত্রে ক্সেকটি লিখিয়৷ রূপ গৃহের ঢালে ভালপত্রটি 
গু'জিয়া ব্রাখিজেন। গৌর গৃহে গ্রভ্যাগত হইলে ভালপত্রটি তাঁহার 
দৃষ্তিপথে পতিত হইল। সেই গ্সোক পাঠ করিয়। তিনি প্রেমাবিই হইয়! 
পড়িলেন। এমন সময় রূপ সমুদ্রন্নানাস্তে গৃছে প্রত্যাগত হুইলেন। 
গোর সন্গেছে তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া সেই তালপত্র তাহাকে 
দেখাইয়! কহিলেন, “ক্ানার মনে? মধ্যে যেস্তাব অতি গু ছিল, তাহ? 
ভুমি কিরূপে জানিত্বে পারিলে, ব্বপ ?” বনস্তর স্বরূপ গোস্বামীকে ষেই 
শ্কে'ক দেখাইয়! কহিলেন, “দেখ, দেখ স্বরূপ; রূপ আমার মনের ভাব 
জানিল কিরূপে ?” স্বরূপ কহিলেন, “তোমার কৃপ। হইয়াছে, ত্বাই 
জানিয়াছে।৮ তখন গৌর কছিলেন “ইহাকে দেখিবার পর হইতেই 
ইছার প্রতি কেমন আদার অন্গরাগ জন্মিয়াছিল। ইহাকে যোগ্যপাঞ্ত 
জানিয়াই প্রয়াগে ইহাকে ভক্তিতব উপদেশ কাঁবরাছিলাষ। স্বরূপ, তুমি 
ইহ।কে বিস্তারিত ভাবে রসতত্ব বুঝাইয়! দাও ।” 


গৌড়ীয় ভক্তগণের দেশে প্রত্যাগমনের পরেও রূপ স্বপ্ন প্রতূর চরণে 
রহিয়! গেলেন, ও সংকল্লিত নাটক অতিশয় শ্রন্ধাসহকারে লিখিতে 
লাশিলেন। একদিন রূপ লিখনকার্ধযে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় গৌর 
তথায় উপস্থিত হইয়! গ্রন্থের একটী পাঁত। তুলিয়। লইলেন। দেখিলেন, 
কূপের মুক্তাপংক্কি বিনিন্দী অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে -. 


“তুণ্ডে তাগবিজী বুত্তিং বিতন্গতে তুগ্ডাবলীলঘ্ধাকে। 
করণজোড় কভুদিনী হটয়তে কর্ধার্ঘ ফেতা স্পৃহাষ্‌॥ 


২১৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত 


চেতঃ গ্রাঙ্গণসজিনী বিজয়তে অর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং। 
নে৷ জানে জনিত কিয়স্তিরমূতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্য়ী ॥ 

“জানিন! “কৃষ্ণ” এই দুইটী বর্ণ কীদৃশ অমৃত দ্বারা গঠিত। বর্ণ ছুইটী 
যখন রসনায় নৃত্য করে, তখন রসনাপংক্তি (বহছুসংখ্যক জিহবা ) পাইতে, 
অভিলাষ হয় ; শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট,হইলে অর্ধ,দসংখ্যক কর্ণলাভের স্পৃহ! 
জন্মে এবং মনোরপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপারই এতৎ-- 
সকাশে পরাভূত ভইয়। পড়ে |» ৰ 

গৌর শ্লোক পাঠ করিয়াই প্রেমাবি্ই হুইলেন। হরিদাস শুনিয়া 
কহিলেন, “বহু শান্ত্রে বু সাধুর মুখে কৃষ্ণনামের মহিম1-কীর্ভন 
শুনিয়াছিঃ কিন্তু এরূপ বর্ণনা! এখন পর্্যস্ত কর্ণগত হয় নাই।” সেদিন, 
রূপ ও হরিদাসকে প্রেমভরে আলিঙন করিয়। গৌর প্রস্থান করিলেন। 
কিন্তু অচিরেই সার্বভৌম, রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ 
রূপের গ্রন্থ শুনিতে আগমন করিলেন। রূপ সকলকে যথা- 
যোগ্য আসন প্রদান করিয়া! হর্দাসের সহিত মুত্তিকায় উপবেশন 
করিলেন। তখন গৌর তাহাকে পূর্বদিনের শ্লোকটী পাঠ 
করিতে অন্থরোধ করিলেন। ক্ঈপ লজ্জায় মৌন হইয়া রছিলেন ॥ 
সার্বভৌমের মত পণ্ডিত, রামানন্দ ও স্বরূপের মত ভক্তের সন্ুখে স্বীয় 
প্রথম রচন। পাঠ করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইলেন। তখন স্বরূপ, *প্রিয়ঃ 
সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি” ইত্যারন্ধ শ্লোকটী পাঠ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া 
রামানন্দ কহিলেন, «প্রভূ, তোমার প্রসাদ ভিন্ন এরূপ গ্লোক রচিত 
হওয়া সম্ভবপর নহে। পূর্বে স্বীয় শক্তি আমাতে সঞ্চারিত করিয়' 
আমার মুখ দিয়া অনেক সিদ্ধান্ত বাহির করিষ! লইয়াছিলে, রূপও 
তোমার গ্রসার্দেই এই শ্লোক রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছে ।” তখন রাগা- 
নন্দ গ্রন্থে ইষ্টদেবের বর্ণন৷ কিরূপ হইয়াছে তাহ] শুনিতে ইচ্ছক হইলে, 


রূপ-সনাতন সাক্ষাতোৎংসব ২১৫ 


রূপ প্রথমতঃ লজায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । অন্তর প্রতুর আদেশে 
পাঠ করিলেন-_- 
্‌ অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলো' 
সমপ্য়িতুমুন্নতোজলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং ॥ 
হরিঃ পুরট-সুন্দরছ্যুতিকদগ্ সন্দীপিতঃ | 
সদ! হৃদয়কন্দরে স্ফু্ততু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 

[ফেমধুর রস পূর্বে কখনও জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই মধুর 
রসরূপ নিজভক্তিসম্পৎ জগৎবাসীকে প্রদান করিবার জন্ত যিনি কৃপা 
করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ধাহার অজকাস্তি স্থবর্ণকাস্তি হইতে 
সুন্দর, দেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হ্ৃন্নয়-কন্দরে প্রকাশিত হউন |] 

শ্লেক শুনিয়া গৌর কহিলেন, “রূপ, এখানে অতিস্ততি হইয়াছে ।” 
কিন্তু তক্তগণ কহিলেন, “তোমার ক্লোক গশুনিয়। আমরা কৃতার্৫ধ হইলাম 1৮ 
অনন্তর তাহার। গ্রন্থের অনেক অশ শুনিয়া লইলেন। রূপ প্রতৃর 
আদেশ লহয়া পাত্রসন্নিবেশ, প্ররোচনা, প্রেমোৎপত্তি, পূর্বান্ুরাগ, 
বিকার-চেষ্টা, প্রণয়-পত্রিকা, ভাবের স্বভাণ সহজপ্রেমের প্রকৃতি, 
মুরলী-নিন্বন প্রভৃতি আবৃত্তি ও ব্যাথ্য! করিলেন। শ্রোতাগণ মুগ্ধ 
হইলেন? রামানন্দ অশেষ প্রকারে গ্রন্থের প্রশংসা করিলেন। গৌর 
প্রেমভরে র্ূপকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রূপ সকল ভক্তকে 
প্রণাম করিলেন । 

কতিপয় মাস এইরূপে অতিবাহিত হুইল । দেৌলযাত্রার পরে গৌর 
রূপকে কহিলেন “রূপ, এখন তুমি বুন্দাবনে গমন কর। তথায় 
অবস্থিতি করিয়! রসশাস্ত্র নিরূপণ এবং লুপ্ততীর্থরাজির উদ্ধার ও গ্রচার 
কর। কৃষ্ণসেব। ও রসভক্তি-গ্রচার তোমার মুখ্য ব্রত ছউক। আমি 
একবার তোমার কৃতকর্্ম দেখিবার জন্ত বৃন্দাবন ধাইব। কিন্তু তৎ- 
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পুর্বে সনাতনকে একবার এখানে পাঠাইর,দিও।” ইহার অচিরকাল 
পরেই রূপ প্রভু ও ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া গৌড়ে গমন 
করিলেন, এবং তথ। হইতে বৃন্দাবনে গমন করি গ্রভুর আদেশ পালনে 
রত হইলেন। 


রূপ নীলাচল ত্যাগ করিবার কিছুকাল পরে সনাতন নীলাঁচলে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনিও গ্রতুর সায় ঝারিথণ্ডের পথে আসিয়! 
ছিলেন। ঝারিখণ্ডের দূষিত জলসংস্পর্শে তাঁছার কও্ডুরোগের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। যখন তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন, তখন তাহার 
স্ববাঙ্গ কণ্ডতে আচ্ছন্ন এবং স্তাহ1 হইতে অনবরত রসক্ষরণ হইতেছিল। 
ইহাতে সনাতন মনে করিলেন, “একে ত অ'মি নীচজাতি, তাহাতে এই 
স্বণ্যরোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। হতভাগ্য আমি, ন1 পাইব জগন্জাথের 
দর্শন, ন! পাইব ইচ্ছামত আমার প্রতভৃকে দেখিতে । এই জঘন্ত শরীর 
রক্ষা করিয়া আর লাভ নাই। রথ্যাত্রীকালে ভগন্নাথের রখতলে, 
আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিব।” নীলাঁচলে সনাতন হরিদাসের 
আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস পরম সমাদরে তাহাকে 
অত্যর্থন। করিয়া তাহার বাসের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। সনাতনের 
চিত্ত গৌরের দর্শন-লাভের জন্ত উৎকন্ঠিত। ভক্তবৎসল অচিরেই 
ভক্তগণ সহ হরিদাসের আবাসে উপস্থিত হইয়! ভক্তের বাঞ্ছ। পূর্ণ 
করিলেন । প্রভূকে দেখিতে পাইয়া সনাতন ও হরিদাস সাষ্টাঙ্গে গ্রশিপাত 
করিলেন। গোর সনাতনকে প্রথমে দেখিতে পাঁন নাই, তিনি প্রথমে 
হরিঙ্াসকে আলিজন করিলেন। তখন হরিদান কহিলেন প্রত, 
সনাতন তোমায় প্রণাম করিতেছে ।” সপাভনের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিবামান্র গৌরের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। বাহ প্রসারিত 


রূপ-সলাতন সাক্ষাতোৎনব ২৯ 


করিয়! তিনি সনাতদকফে আলিজন করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন, তখন 
সনাতন পশ্চাতে সরিয়৷ গিয়া কহিলেন, “প্রভু, তোমার পায়ে পড়ি, 
আমায় স্পর্শ করিও না । আমি একে নীচ জাতি, তাহাতে আমার 
সমস্ত গত্র কণ্.রসে লিগু।” গোর তাহার কথা অগ্রাহ করিয়া সবলে 
তাহাকে ধারণকরতঃ প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। সনাতনের কণু,- 
কেদে তাহার শরার লিপ্ত হইল, তিনি তাহাতে ভ্রক্ষেপও না করিয়া একে 
একে অমন্ত ভক্তের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সকলের 
চরণ বন্দনা করিয়া সনাতন হুরিদাসের পিড়ার নিয়ে উপবেশন 
করিলেন। গৌর ভক্তগণ সহ পিড়ার উপর উপবেশন করিয়া! সংবা? 
নিজ্ঞাসা কাঁরতে লাগিলেন। অন্গপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদে প্রভু 
দুঃখিত। হইয়া! তাহার ভক্তির অশেষ সুখ্যাতি করিলেন। অন্থপম 
রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। রূপ ও সনাতন তীহাকে রুষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ 
করতে অগ্ভরোধ করেন ।ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহাভিশয্যে অন্থপষ প্রথমে 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবার কল্পন1 যখনই 
তাহার মনে হইতে লাগিল, তখনই এক শি্দারুণ যক্ত্রণায় তাহার মন 
কাতর হইয়! উঠিতে লাগিল । যখন রঘুনাথের চিন্ত! কিছুতেই মন হইতে 
বিদূরিত করিতে পারিলেন না, তখন অত্যন্ত মিনতির সহিত্ত তিনি 
ত্রাতৃদ্বয়কে কহিলেন, “আমি রঘুনাথের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, 
আর তাহা! ফিরাইয়া লইতে পারিব ন1। সে চিস্তামাত্রেই আমার 
মর্মাত্তিক ক্লেশ হয়। তোমরা হচমতি দ1ও, জম্মজল্মাবধি আঙি 


রঘুনাথের চরশসেবা করিব ।” সনাতন এই কাহিনী বর্ণনা! করিলেন, 


গৌর ধন্ত ধ্ঠ করিতে লাগিলেন । 
হরিদাসেয় গৃহেই সমাতনের বাসস্থান নির্দিউ হইল। গৌর ভূত্য 
গোবিন্দ ছারা.তাহাকে প্রসাদ পাঠাইস্। দিতেন $ এবং প্রতাহ স্বয়ং হরি 
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দাসের আবাসে আসিয়া তাহার সহিত কৃষ্ণ-কথালাপে অনেক সময 
কাটাইতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গৌর কহিলেন, “সনাতন, দেহত্যাগে 
কৃষ্ণলাভ হয় না দেহ ত্যাগ করিলেই যদি কষ পাওয়া! যাইত, তাহ! 
হইলে কোটী দেহ খাকিলেও, তাহ! ত্যাগ করা বিশেষ কঠিন কার্য হইত 
ন।। ভক্তি ও ভজন ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণপ্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা! নাই। দেহত্যাগ 
তমোধরন্মা। রজঃ ও তমঃ অবলম্বনে কৃষ্ণের মর্ম বোধগম্য হয় না।” 
গুনিয়া সনাতন বুঝিলেন তাহারই আত্মহত্যার সংকল্প লক্ষ্য করিয়! প্রভু, 
এই কথা বলিতেছেন। তিনি প্রভূর চরণমূলে পঠিত হইয়া কহিলেন, 
*হে সর্ববজ্ঞ, হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি আমাকে যেরূপ নাচাইতেছ, যন্ত্রের 
মতে! আমি তেমনি নাচিতেছি। কিন্তু আমার মত নীচ ও পামরকে 
জীবিত রাধিয়। তোমার কি লাভ হইবে, প্রভু?” গৌর কহিলেন,"স্নাতন, 
তুমি আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছঃ তোমার দেহ এখন আমার। পরের 
দ্রব্য নষ্ট করিবার অধিকার তোমার নাই । তোমার শরীরে আমার যথেষ্ট 
প্রয়োজন আছে । এখনও ভক্তি ও প্রেমতত সম,ক্‌ নিরূপিত হয় নাই। 
নৈষ্ণবের আচারপদ্ধতি এখনও সম্যক বিধিবদ্ধ হয় নাই, কৃষ্ণ৪ক্তি ও 
কৃষ্ণসেবা এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। লুপ্ত তীর্থরাজির এখনও উদ্ধার হয় 
নাই ; বৈরাগ্য-শিক্ষা এখনও প্রচারিত হয় নাই। তুমি দেহত্যাগ 
করিলে মধুর] ও বুন্বাবনে বসতি করিয়া এ সমস্ত কাধ্য কে করিবে? 
যে দেহ দ্বারা এতগুলি মহৎ কন্্দ সম্পন্ন হইবে, সে দেহ তুমি ত্যাগ 
করিতে চাও %* অনস্তর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়৷ কহিলেন, “হরিদাস, 
সনাতন পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহেন, তুমি নিষেধ করিও ।* 

স্নাতন দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। হরিদাস ও গ্রভূর 
সহিত কৃষ্ণকথালাপে কিছুকাল অতিবাহিত হুইল । গৌড়ীয় ভপ্তগণ 
রথযাত্রাকালে আয়া চারি মাস নীলাচলে অবস্থান করিয়৷ দেশে ফিরিয়া 
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গেলেন। সনাতন হ্থীয় চরিত্রমাধুর্যে নীলাচলে সকলেরই প্রিয়পারর 
হুইয়। উঠিলেন। জগন্নাথের দৌঁলযাত্রা দেখিয়া সনাতন আপনাকে 
কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। পরবর্তী 'জ্যষ্ঠমাসে যমেশ্বরটোটায় 
অবস্থানকালে একদ্দিন মধ্যহৃকালে গৌর সনাতনকে ডাকিয়! 
পাঠাইলেন। সনাতন প্রতুর আজ্ঞাগ্রাপ্তিমান্র পরমাহলাঁদিত মনে 
সমুদ্রতীরস্থিত বালুকাপথে যমেশ্বরটোটা1! গমন করিয়া প্রতুর চরণ' 
বন্দনা "করিলেন। তণ্ুবালুকা-সংস্পর্শে পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া গেল? কিন্ত 
বিপুল আনন্দে মন ভরপুর থাকায় সনাতন তাহ! জানিতে পারিলেন ন1।. 
সনাতন উপস্থিত হইলে গৌর তিজ্ঞাসা করিলেন, “সনাতন, কোন পথে 
আপিয়াছ?” সনাতন কহিলেন "সমুদ্রপথে 1” গৌর কহিলেন, “সিংহ- 
দ্বারের শীতল উগ্যান-পথ ত্যাগ করিয়া তুমি উত্তপ্ত বালুকাপথে আিলে 
কেন? পায়ে যে ফোস্ক! পড়িয়াছে।” তথন সনাতন কহিলেন, আমার 
কষ্ট বেশী হয় নাই। পায়ে ব্রণল্ইয়াছে-কই আমিতো! তাহ। জানিতে 
পারি নাই। আমি নীচ জাতি, ঠাকুরের সিংহদ্বারে যাইবার আমার 
অধিকার নাই। বিশেষতঃ, সিংহদ্বারে $.কুরের সেবকগণ অনবরত 
যাতায়াত করে, তাহাদের সহিত গাত্রসংস্পর্শ হইলে আমার সর্বনাশ 
হইত।” সনাতনের বিনীত বচনে পরম তুষ্ট হইয়া! গৌর কহিলেন, 
“সনাতন, তোমার মত ভক্তের স্পর্শে মানব তো! দূরের কথা, মুনি ও. 
দ্েবতাগণও পবিত্র হইয়া যান। তথাপি তুমি মর্যাদা লঙ্ঘন কর নাই, 
ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাঁম। 

তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্ধ্যাদ] রক্ষণ । 

'মর্য্যাদ! পালন হয় সাধুর ভূষণ 

মর্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহান। 

ইহলোক পরলোক ছুই হয় নাশ॥ 


২২০ প্রেমাবতার গ্রীচৈতন্ত 


মর্ধ্যাদ! রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মছ্ছূ। 
তুমি না প্রচ্ছে করিলে করে কোন্‌ জম ॥* 

এই বালয্কা! গৌর সনাতনের নিষেধ অগ্রাহা করিয়া তাহার কণুরসা- 
চর শরীর আলিঙ্গন করিলেন ; গৌরের গাত্রে স্বীয় কণ্ুরম লাগিতে 
দবেখিয়! সনাতন মনন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন। গৌর তাহার নিষেধ গ্রাহ্থ 
করিতেন ন1ঃ মাঝে মাঝে প্রায়ই তাহাকে আলিঙ্গন দ্দিতেন। ইন্থাতে 
সনাতন আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়1 মনঃগীড়া ভোগ করিতে লাগি- 
লেন। একদিন মনোদুঃখে তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে কছিলেন, 
*নীলাচলে আসিলাম গ্রভৃকে দর্শন করিয়া মনের ছুইখ দূর করিতে; 
কিন্ত এখানে আস অবধি মনস্তাপেই দিন যাইতেছে । আমার কণ্ডরস 
প্বারা আমি প্রভুর শরীর কলঙ্কিত করিতেছি, এ অপরাধ হইতে আমার 
নিস্তার নাই ; আমার কিসে হিত হইবে, তাহ] বুঝিতে পারিতেছি ন1।” 
জগদানন্দ কহিলেন, প্বুন্দাবনই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান। রখযা্র! 
দ্নেখিয়াই তুমি তথ।য় গিয়া! বান কর।” সনাতন কহিলেন, “সেই ভাল 
কথা । সেইথানেই আমিযাই। €পেই আমার প্রভুদত দেশ ।” ইহার 
কতিপয় দিবসান্তে হরিদাসের আবাসে সনাতন দুর হুইত্তে গৌরকে 
প্রণাম করিলেন। গৌর বারংবার ডাকিলেও নিকটে গমন করিলেন 
না। অগত্যা গৌর সনাতনের অভিমুখে গমন করিলেন। সনাতন 
পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। গৌর তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া 
আলিঙ্গন করিলেন । সনাতন ক্ষু্ হইয়া কহিলেন, “তুমি তো আমা 
এই পৃতিগন্ধময় শরীর আলিঙ্গন কর। কিন্তু এই অপরাধে আমার 
সর্বনাশ হইবে । এখানে থাকিলে আমার কল্যাণ হইবে মা । জগদানন্দ 
পগ্ডিতকে আমি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বৃন্দাবন যাইতে 
স্পরীমর্শ দ্বিয়াছেন। তুমি অনুমতি দাও, আমি প্রস্থান করি।” এই 


রাপ-সনাতন সাক্ষানোতসব ২২১ 


ফথা শুলিয়া গৌর বিশেষ রষ্ট হইগ়। কহিলেন, “কি অধিকার আছে 
জগদানন্দের তোমাকে উপদেশ দিবার? কালিকায় জগদানন্দ কি এত 
বড় পণ্ডিত হইয়াছেন যে, আগার প্রাণাধিক, আমার উপদেষ্টা পনাতন 
গোস্খামীকে উপদেশ দিতে অগ্রসর হন? মুর্খ জগদানজা নিজের 
সূগ্য অধগত নছে।* তখন লনাতন গৌরের চরণ ধরিয়া ফছিলেল,, 
প্জগদনন্দ ফি সৌতাগ্যবান্! তুমি তাহাকে আপনার জন ধলিয় 
মনে কর, তাই ভাঙাকে তিরস্কার করিতেছ; আর আমার ভাগ্যে 
কেবল গৌরব ও স্ততি__ 


জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা সুধারস। 
মোরে পিয়াও গৌরব গতি নিম্ব নশিন্দারস ॥ 


হায়, আজিও আমার প্রতি তোমার আত্মীয়জ্ঞান হইল না--মামার 
ছুর্তাগ্য ৮ সমাতনের আক্ষেপে গৌর লজ্জিত হইয়। কহিলেন, “জগদানন্দ- 
কখনও তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে । মর্য্যাদা-লজ্বন আমার 
একান্তই অসহ্য। 


কা'হ। তুমি গ্রাণাধিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ । 
কাহ। জগ! কালিকার বটুক নবীন। 


তোমাকে উপদেশ করিতে গিয়াছিল বলিয়াই জগদানন্দকে তিরস্কার 
করিয়াছি, কিন্ত তোমাকে ষে বহিরঙ্গজ্ঞানে স্তুতি করিয়াছি, তাহ1 মনে 
করিও না। সন্ন্যাপী আমি; চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়ই আমার নিকট তুল্য। 
তোমার নিকট বীভৎস মনে হইতে পারেঃ কিন্তু আমার. নিকট 
উভয়ই সমান বোধ হয়। এ বৎসর তুমি আমার সহিত বান কর। 
তারপরে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব ।” এই বলিয়া! গৌর পুনরায় 
সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন চক্ষুর নিমেষে সনাতনের 


২২২ প্রেমাবতার]ঞ্রীচৈতন্ 


ম্্মরোগ প্রশমিত হুইয়। গেল। সুবর্ণের মত তীহার দিব্য অঙ্গ দীপ্তি 
পাইতে লাগিল। সকলে চমত্কুত হইয়া গেলেন। 

এক বৎসর প্রভুর সহবাসে অতিবাহিত করিয়া! সনাতন বুন্দাবন- 
মাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন । যে পথে গৌর বুন্দাবনে গিয়াছিলেন, 
সনাতনও সেই পথ ধরিয়! চলিলেন। প্রভুর চরণরেপু২পৃত পথে মনের 
আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে সনাতন বুন্দাবনে আসিয়৷ উপস্থিত 
হইলেন । কিছুদিন পর রূপও তথায় আলিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন। উভয় ভ্রাতায় মিলিত হুইয়! নান। শান্ত্রলহযোগে লুগ্ততীর্থ 
লকলের উদ্ধার করিলেন, এবং বুন্দাবনে কৃষ্ণসেব৷ প্রকাশ করিলেন। 
সনাতন “ভাগবতামুত”, “*সিদ্ধান্তসার”, *হরিভক্কি-বিলাস” প্রভৃতি 
বু গ্রন্থ রচন! করিয়া প্রচার করিলেন। রূপ “উজ্জল নীলমণি*, 
“'রসামৃত-সিদ্ধুল।র,, “দান কেলিকৌমুদী+ প্রভৃতি নান। গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিলেন। কালে বল্লভের পুত্র জীবগোসম্বামী সর্বত্যাগী হুইয়! বৃন্দাবনে 
আগমন করিলেন, এবং «“ভাগবতসন্দর্ত”, “«“ষটসন্দর্” প্রভৃতি রচন। 
করিয়া ভক্তিধর্্ম দিগ.দ্িগন্তে প্রচার করিলেন। 


১৫ 
এক 
নকুল ব্রহ্মচারী 


গৌড়ে নকুল ব্রহ্মচারী নামক এক সন্গ্যাসী আবিভূর্ত হইলেন। তিনি 
প্রেমারিষ্র হইয়া গৌরেরই মত কথনও হাসিতেন, কথনও কাদিতেন, 
কখনও ব। উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতেন । সানত্বিক লক্ষণ সকলই তাহার 
শরীরে আবিভূর্ত হইত। গোৌররই মত উজ্বল গৌরবর্ণ দেহ, গৌরেরই 
মত সদ প্রেমাবিষ্ট সেই ব্রহ্মগারীকে দেখিয়া লোকে মনে করিতে লাগিল, 
ভগবান গৌরচন্দ্র তাহার দেহে আবিভূ্ত হইয়াছেন। দলে দলে লোক 
হাকে দেখিবার জন্ত ছুটিল, এবং তাহার দশনে প্রেমলাভ করিয়া 
আসিতে লাগিল । শিবানন্দ সেন ব্র্মচারীর অলেঁকিক কাহিনী শুনিয়। 
তাহাকে দেখিবার জন্ত গমন করিলেন । সন্গ্যাসীকে পরীক্ষা করিবার 
অভিপ্রায়ে শিবানন্দ প্রথমেই তাহার সমীপে “মন না করিয়া দূরে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। ভাবিলেনঃ “আমি গৌরের দাসাচ্ছদাস । যদি 
সত্যই প্রভূ এই সন্গ্যাসীর দেহে আবিভূতি হুইয়৷ থাকেন, তাহ! হইলে 
নিশ্চয়ই আমাকে ডাকিয়া লইবেন। যদ্দি সন্গ্যাসী আমাকে ডাকিয়া 
লইয়া আমার ইট্টমন্ত্র আমাকে বলেন, তবেই জানিবঃ সত্যই ইহাতে 
চৈতন্তের আবেশ হইয়াছে ।» অগণিত নরনারা সন্ন্যাসীর আশ্রমসমীপে 
সমাগত । ব্রহ্মচারী তাহাদের সমক্ষে বলিলেন, “[শবানন্দ নামক এক 
ব্যক্তি দূরে অবস্থান করিতেছেন, তোমাদের কেহ যাইয়। তাহাকে 
ডাকিয়া আন।* চারিদিকে লোক ছুটিল, এবং *শিবানন্দ নামে কে 
'আছ, তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকিতেছেন” বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতে 
লাগিল । শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট গমন*করিলেন। তিনি উপস্থিত 


২২৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


হইলে ব্রহ্মচারী কহিলেন, «“শিবানন্ সন্দেহ ফরিয়াছ ? তবে শোন -- 
তোমার চারি অক্ষরাত্মক গৌরগোপাল-মন্ত্র। এখন অবিশ্বাস ত্যাগ 
কর।» শিবানন্দ কৃতার্থ হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম কবিলেন। 


দুই 
প্রহ্্যন্ন মিশ্র 


শ্রীকান্ত সেন নামে শিবানন্দের এক ভ্রাতুদ্পুত্র ছিলেন। গ্রীচৈতন্ 
তাছাকে বড়ই অনুগ্রহ করিতেন। শ্রীকান্ত প্রতৃব দর্শনের জন্ত ব্যাকুল 
হইছ1! একাকী নীলাচলে চলিয়। যান। গোর পরম সাদরে তাহাকে 
নিঙ্গের নিকট রাখিয়1! দিলেন । দুই মাঁস অতীত হইলে গৌর শ্ীকাস্তকে 
গৌড়ে গ্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিয়! কহিলেন, “তক্তগণকে বলিও 
এবাঝ তাহাদিগকে নীলাচলে আসিতে হইবে না। আমি নিজে গোড়ে 
গমন করিয়। তাহান্িগকে দেখিয়া আপিব। শিবানন্দকে বলিও, এই 
পৌধধাসে একদিন আমি আচম্বিতে তাহার গৃহে উপস্থিত হইব। জগদা- 
নন্দকে বলিও, মামি তাহার গৃহেও ভোঙ্বন করিব ।» শ্রীকান্ত গৌড়ে 
গ্রতারবগত হইয়া ভক্তগণকে এই সংবাদ প্রর্দান করিলে সকলেই উৎফুল্ল 
হইলেন; অঙগৈতাচাধধ্য, শিবানন্দ,জগদানন্দ গ্রভৃতি তক্তগণ উৎকতিতান্তঃ- 
করণে গ্রতৃর আগমন প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। পৌষ মান সমাগত 
ছইল--শিবানন্দ ও জগবানন্দ গ্রত্যহ প্রভূ জন্ত ভোজ্য প্রস্তত করিয়! সন্ধা 
পর্যাস্ত অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন। কিন্ত গৌর আদিলেন ন। | উভয়ে 
মহা ছ$খিত হইলেন । এমন লমল্স প্রহ্যম় ব্রহ্মচারী (ৃণিংহানন) একদিন 
তথায় প্সলিক। উপস্থিত ছইলেন। গ্রহ্যন্জ খৌরের পরম ভক্ত । তিনি 
গৃত্থ ছিলেন । 'গৌর যখন বঙ্গদেশ হইয়া বৃদ্দারনাডিগুখে বাজ! 


প্রত্যয় মিশ্র ২২৫ 


করিয়াছিলেন, তখন. প্রভুর পথক্লেশ দূরীকরণোদ্দেশে তিনি প্রভুর সমম্ত 
পথ বাধাইয়। দিয়া তাহার দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ ও জলাশয় খনন করিয়। 
দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন । প্রছান়্ নৃসিংহের উপাসক ছিলেন বলিয়! 
গৌর আদর করিয়া ত্বাহাকে 'নৃসিংহানন্দ” বলিয়। ডাকিতেন। প্ররদ্যয় 
শিবানন্দের গৃহে উপস্থিত হইলে শিবানন্দ তাহাকে আশা-ভঙের 
কাহিনী বিবৃত করিয়। ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মচারী 
কহিলেন, “তোমরা নিশ্চিন্ত হও। আজ হইতে তৃতীয় দিনে আমি 
প্রভুকে তোমার গৃহে নিশ্চয় আনয়ন করিব |” বলিয়! ব্রহ্মচারী ধ্যানে 
বসিলেন। দ্বিতীয় দ্রিন শিব!নন্দকে কহিলেন, প্প্রভু পানিহাটি 
আপ্নিয়াছেন; আগামীকল্য মধ্যাহ্নে তিনি তোমার গৃহে উপস্থিত 
হইবেন। তুমি ভোজনের সামগ্রী আনয়ন কর, আমি তাহার জন্ত রন্ধন 
করিব |” ব্রহ্মচারী যাহ] যাহ! চাহিলেন, শিবানন্দ সকলই আনিয়া 
দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্ষচারী পাক করিতে বসিলেন। পাক 
সমাপনাস্তে জগন্নাথ দেব, গ্রীচৈতন্ত ও স্বীয় ইষ্টেব নৃসিংহের জন্ত পৃথক 
পৃথক ভোগ প্রস্তত করিলেন। তিন জনক ভোগ নিবেদন করিয়! 
ব্রহ্মচারী ধ্যানে বসিলেন। তখন তিনি ধ্যান-নেত্রে দেখিতে পাইলেন, 
শ্রীচৈতন্ত আবিভূতি হুইয়া তিন জনের ভোগই ভোজন করিয়। ফেলিলেন। 
আনন্দে বিহ্বল প্রহ্যন্মন “কি কর, কি কর” বলিয়। রোদন করিতে 
লাগিলেন। “জগন্নাথ ও তুমি এক বটে, সুতরাং জগন্নাথের ভোগ তুমি 
খাইতে পাঁর, কিন্ত নৃসিংহদ্দেবের ভোগ থাইতেছ কিরূপে ?” ভোজন 
সমাপনপূর্ববক শ্রীচৈতন্ত অন্তথিত হইলেন । ব্রহ্মচারীর রোদন শুনিয়া 
শিবাঁনন্দ তথায় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। প্রহ্যয়মের নিকট গোৌরের 
আবির্ভাববৃত্তান্ত শুনিয়া শিবানন্দের সম্যক্‌ প্রত্যয় হইল ন1; সন্দেহ 


হইল, প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসী হয় তে। প্রলাপ বকিতেছে। 
| ১৫ 


২২৬ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


এই ঘটনার এক বৎসর পরে শিবানজ্জ প্রভৃকে দর্শন করিবার 
অভিলাঁষে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গ্রদ্যন্ 
মিশ্রের গুণ বর্ণন1 করিতে করিতে গৌর বলিয়াছিলেন,“গত বৎসর পৌষ 
মাসে নৃদিংহ আঁমাঁকে যেরূপ ভোজন করাইয়াছিলেন, সেরূপ ভোজন 
আমি কোথাও করি নাই ।” শুনিয়া শিবানন্দ স্বীয় অবিশ্বাসের জন্য 
অনুতাপ করিয়াছিলেন। 

শিবানন্দের গৃহে আবির্ভূত হইয়া গৌর যেমন ভক্তদত্ত অন্ন ভোজন 
করিয়াছিলেন, তেমনি প্রত্যহই শচীদেবীর গৃহে আবিভূত হইয়া জননীর 
ন্নেহদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন। প্রত্যহ শ্রীবাসাঙ্গনে আবিভূ্ত হুইয়! 
কীর্তন দর্শন করিতেন । বাহার! বাস্তবিক প্রেমিক তাহারাই তথন 
তাহার দর্শন লাভ করিতেন । 

ভগবান আচাধ্য নামক একজন পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব পুরুষোত্তমে 
গৌরের নিকট বাস করিতেন। গৌর মাঝে মাঝে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিতেন । ভগবানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপনে বারাণসীধামে বেদাস্ত পাঠ 
সমাঞ্ড করিয়। তাহার নিকট আগমন করিলে আচাধ্য ভ্রাতাকে প্রভূর 
নিকট লইয়। গিয়। তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া! দিলেন | কিন্তু গৌর 
তাহার দর্শনে স্থখলাভ করিলেন ন । আচাঁধ্যের মনে ইচ্ছ! ছিল, প্রভূকে 
লইয়! একদিন ত্রাতার বেদাস্ত ব্যাধ্য। শ্রবণ করিবেন। ত্বরূপের নিকট 
এই ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে স্বরূপ কহিলেন, “তোমার কি বুদ্ধিত্রংশ হইয়াছে 
যে, মায়াবাদ শুনিবার.জন্ত আগ্রহ জন্বিয়াছে ?” আচাধ্য লজ্জায় মৌনী 
রছিলেন এবং অচিরেই ভ্রাতাকে দেশে প্রেরণ করিলেন । 


তিন 
কঠোর 

ছোট হরিদাস গৌরের একজন কীর্ভতনীয়!। তিনি গৌরের আবাসে 
'অবস্থান করিতেন এবং স্থমধুর কীর্তন দ্বারা প্রভুর চিত্ববিনোদন 
করিতেন। গৌর তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। একদিন ভগবান 
আচার্য্য গৌরকে স্বীয় গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া ছোট. হরিদাসকে 
কহিলেন, “হরিদাস, শিখি মাইতীর ভগিনী মাধবী দেবীর নিকট যাইয়। 
তুমি আমার নাঁম করিয়া এক মণ উৎকৃষ্ট চাউল লইয়া আইস।” মাধবী 
দেবী বুদ্ধা ও পরম বৈষ্ণবী ছিলেন । হরিদাস প্রভুর জন্ত চাউল সংগ্রহার্থ 
তথায় গমন করিলেন এবং চাউল আনিয়। আচার্ধাকে প্রদান করিলেন । 
যথাকালে আসিয়! গৌর ভোজনে বসিলেন। উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন 
দেখিয়া গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন চাউল কোথায় পাইলে ?* 
আচার্য কহিলেন, “মাধবী দেবীর নিকট হইতে আনাইয়াছি।” গৌর 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আনিতে গিয়াছিল ?” আচাধ্য ছোট 
হরিদাসের নাম করিলেন । গৌর তখন আ. কিছু বলিলেন না; কিন্তু 
ভোজনাস্তে আবাসে প্রত্যাগত হইয়। গোবিন্দকে কহিলেন, “আজি 
হইতে ছোট হরিদাসকে আর এথানে আসিতে দিও ন1।” প্রভুর 
ক্রোধের কথা হরিদাসের কর্ণগোচর হইল । হরিদাস মনোছুঃখে তিন 
দিন উপবাসী রহিলেন। ভক্তগণ এক্রাধের কারণ বুঝিতে ন! পারিয়৷ 
একদিন জিজ্ঞাস। করিলেন, “প্রভূ, হরিদাস তোমার নিকট কি অপরাধ 
করিয়াছে?” গৌর কহিলেন, “যে বৈরাগী হইয়! প্ররুতি সম্ভাষণ করে, 
"মমি তাহার-মুখদর্শন করিতে পারি ন1। 

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ 
দ্বারু প্রভৃতি হরে মুনিজনের মন। 


২২৮ প্রেমাব্তার শ্রীচৈতন্ত 


ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য ফরিয়! 
ই্ডিয় চরাঞ। বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়! ৷” 


এই কথা বলিয়া গৌর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহার কয়েক: 
দিন পরে ভক্তগণ সকলে মিলিত হুইয় হরিদাসের জন্য ক্ষম! ভিক্ষা 
করিলেন। গৌর কুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তোমরা নিজ কার্যে মন দেও । 
পুনরায় আমাকে উহার সম্বন্ধে যদি তোমর! কিছু বল, তাহা হইলে আর 
আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে ন। 1৮ ভক্তগণ দুঃখিত হৃইয়। উঠিয়া 
গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে সকলে পরমানন্দ পুরীর নিকট গমন 
করিয়! গৌরকে প্রসন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। পুরী একাকী 
গৌরের নিকট গমন করিলেন। গৌর তাহাকে যথারীতি অভ্যর্থন' 
করিলেন, কিন্তু হরিদাসের কথা উত্াপনমাত্র কহিলেন, “আপনি সমস্ত 
বৈষ্ণব লইয়! এখানে অবস্থান করুন, আমি আলালনাঁথে চলিয়া যাই ।»” 
পুরী অনেক অনুনয় করিয়৷ তাহাকে নিরস্ত করিলেন। 

হরিদাসের আশা-ভরস! নির্মল হইল। ভক্তগণের মনে মহাত্রাসের, 
সঞ্চার হইল । সকলে প্রাণপণে স্ত্রীলোকের চিস্তা মন হইতে নির্বাসিত 
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবৎসর যাবৎ কেবল দূর হইতে, 
প্রভৃকে দর্শন করিয়। হরিদাস পিপাসিত নয়ন কৃতার্থ করিলেন। কিন্ত 
কালে কষ্ট অসহ্ হইয়! উঠিল । ধাহাকে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন, এক 
বৎসর যাবৎ নিকটে থাকিয়াও হরিদাস তাহ! হইতে আপনাকে লক্ষ 
যোজন দূরে বোধ করিতে লাগিলেন । ধাহার প্রেম জীবনের সম্বল করিয়। 
হরিদাস সর্বন্ব ত্যাগ করিয়া! আসিয়াছিলেন, এক বৎসর যাবৎ সে প্রেমে 
তিনি বঞ্চিত রহিলেন। পূজার জন্ত তাহার মন ব্যাকুল, কিন্ত দেবত। তে! 
তাহার প্রেমের আকাজ্ষী নহেন? তিনি প্রস্তরের মতই এক বৎসর যাঁষৎ 
নিশ্চল ও নিব্বিকাঁর হইয়া রহিলেন। আকাঙ্ষার তীব্র জালা নিয়ত 
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হরিদাসকে গীড়িত করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন কাহাকেও কিছু 
ন। বলিয়া! হরিদাস নীলাচল ত্যাগ করিলেন এবং প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে 
প্রভৃপদপ্রাপ্তি সংকল্প করিয়৷ আত্মবিসর্জন করিলেন। দেহ-বন্ধনবিমুক্ত 
হরিদাস দিব্যদেহে আরাধ্য দেবতার সন্গিকটে উপস্থিত হইলেন । তখন 
আর ক্রোধ নাই, নিষেধও নাই । তক্তবৎসল তখন স্বীয় ভক্তকে কৃপা 
করিলেন। প্রিয়ভৃত্য অলক্ষিতে গ্রভূর সন্নিধানে অবস্থান করিয়। 
রজনীযোগে প্রভূকে পূর্ববেরই মত কীর্তন শুনাইতে লাগিলেন। একদিন 
গৌর প্রকাশ্তটে ভক্তগণকে কহিলেন, “হরিদাস কোথায়, তাহাকে 
ডাঁকিয়। আন ।” ভক্তগণ কহিলেন, “তোমার বিরহে অধীর হুইয়। সে 
কোথায় চলিয়৷ গিয়াছে, আমর! জানি না।” গৌর উত্তর করিলেন ন। 

একদিন জগনানন্দ, শ্বরূপ ও মুকুন্দ ন্বাঁনে গমন করিয়াছেন। দুর 
হইতে তরঙগ-কল্লোল ভেদ করিয়া! হরিদাসের সুমিষ্ট কন্বর তাহাদের 
কর্ণে প্রবিষ্ট হইল | বিষ্ময়বিস্ব: বত নেত্রে তাহারা চতুর্দিকে চাহিলেন, 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু সেই দুরাগত ষঙ্গীত তাহাদিগের 
কর্ণে সুধাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিছুক্দাল পরে প্রয়াগাণত এক 
বৈষ্ণবের নিকট শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হরিদাসের আত্মবিসর্জন-সংবাদ 
অবগত হইলেন। বৎসরাস্তে নীলাচলে আসিয়! শ্রাবাস জিজ্ঞাস! 
করিলেন “প্রত, হরিদাদ কোথায়?” গৌর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, 
ল্বকর্মফলভাক্‌ পুমান্‌।” 


চার 
দামোর্দরের বাক্য 


স্টুরষোত্তমে এক পরমন্থনর ব্রাঙ্গণকুমার প্রত্যহ গৌরের নিকট 
"আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া যাইত । €গাঁর তাহাকে বড়ই স্গেহ করি- 
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তেন। ব্রাঙ্গণকুমার এক পরম রূপবতী বিধবার সম্তান। তাহার প্রতি: 
গোৌরের অত্যাধিক স্নেহ লক্ষ্য করিয়। পাছে লোকে প্রভুর কলঙ্ক রটনা 
করে, এই ভাবিয়! দামোদর সেই ব্রাহ্ষণকুমারকে দেখিলেই বিরক্ত হুই- 
তেন। তাহাকে আসিতে তিনি বারংবার নিষেধ করিতেন, কিন্তু বালক 
গৌরকে ন। দেখিয়া থাকিতে পারিত না। গৌরের ন্নেহও উত্তরোত্তর 
বদ্ধিত হইতে লাগিল । একদিন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়। দামোদর গ্রভৃকে 
কহিলেন, “অন্যকে উপদেশ দেবার বেলায় গৌসাঞ্ি মহাপপ্ডিত, কিন্ত 
নিজের বেলায় গৌসাঞ্চি কেমন, তাহ] এবার বুঝিব।”৮ গৌর ইহার 
অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে দামোদর কহিলেন, "তুমি স্বাধীন, কে তোঁমার 
ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে? কিন্ত মুখর জগতের মুখ তো৷ আর বন্ধ করিতে 
পারিবে না। বিচাঁর করিয়! দেখ দেখি, সুন্দরী বিধবার পুত্রকে এত 
স্নেহ করিলে লোকে কানাকানি করিবে কি না? সত্য বটে সে বিধব! 
ঘতী, সত্য বটে তিনি-তপস্থিনী; কিন্ত তিনি যে সৌন্দর্ধযরূপ মহাদোষে 
দুষিত।”” গৌর দামোদরের স্পষ্ট বাক্যে গ্রীত হইলেন। ৃ 
ইহার কিছুকাল পধে গৌর দামোদরকে কহিলেন) প্দামোদর, 
তোমার মত বন্ধু আমার কেহ নাই। আমার ধর্মরক্ষার জন্য সেদিন 
নিরপেক্ষভাবে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেঃ তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট 
হইয়াছি, এবং মনে ভাবিয়া দেখিয়াছি, তুমিই আমার মাতার উপযুক্ত 
রক্ষক। তুমি নবদ্ীপে যাও, এবং আমার মাতার নিকট গিয়া থাক। 
মধ্যে মধ্যে আনিয়া আমাকে দেখিয়া যাইও |” দামোদর সম্মত হইলেন। 
তখন মাতাকে বলিবার জন্য অনেক ম্নেহপুর্ণ কথ! তিনি দামোদরকে 
বলিয়৷ দ্িলেন। গৌর কহিলেন, “মাতার চরণে আমার কোটী কোটা 
নমস্কার জানাইয়। তাহাকে বলিও, তাহার সেবা করিবার জনই আমি 
তোমাকে পাঠাইতেছি। আরও বলও, তাহার আহ্বানে আম্মি 
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কত.বার গৃহে যাইয়া তাহার প্প্রস্তত মিষ্টান্স ও ব্যঞ্জন ভোজন করিয়। 
আসিয়াছি। এই মাঘ-সংক্রাস্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য নানাপ্রকার 
শিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া যখন আমাকে ন্মরণ করিয়! তাহার নয়ন অশ্রুসিক্ত 
হইয়াছিল, তখনও আমি গিয়া সকল খাইয়৷ আসিয়াছিলাম। 
তিনি ত্বপ্রে আমার ভোজনবৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু 
জাগ্রদবস্থায় জ্ভ্রান্তিবশে তুলিয়া গিয়াছেন যে তাহার আজ্ঞাতেই আমি 
নীল[চলে বাস করিতেছি; তাহার আকর্ষণে আমি বারবার যাইয়! 
তাহ।কে দেখিয়া আসিতেছি। স্কুল শরীরে দূরে থাকিলেও, নুক্ম শরীরে 
আমি নিয়তই তাহার নিকটে আছি।” মাতার জন্য মহাপ্রসাদ দিয় 
গৌর দামোদরকে বিদায় দ্িলেন। দামোদর আসিয়া শচীমাতার সেবা! 
করিতে লাগিলেন । 


পাচ 
রামানন্দের মাহা ত্য 


একদিন প্রছ্যয় মিশ্র গৌরকে কহিলেন, প্রভূ, আঁমি অধম সংসারী 
হইয়াও তোমার চরণ লাভ করিয়াছি , এখন দয়া করিয়৷ যদি আমাকে 
কৃষ্ণভক্তি সন্বন্ধে কিছু উপদেশ দান কর, তবে কুতার্থ হই।” তখন গৌর 
রামানন্দের গুণ জগতে প্রচার করিবার উদ্দেশ্টে কহিলেন, “কৃষণ-কথ। 
গু1নবার জন্ত যদি তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে রামানন্দ রায়ের নিকট 
যাও।” গৃহস্থ হইয়াও রামানন্দ রিপুদ্মন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হুইয়া- 
ছিলেন--গৃহস্থ হইয়াও তিনি সন্স্যাসী অপেক্ষ। সংসারে অধিক নিদিগ্ 
ছিলেন। তাই গৌর প্রহ্যয়াকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন | এই 
কার্যে গৌরের আরও একটা উদ্দেশ্ত ছিল। সন্গ্যাসী ও পগ্ডিতগণের 
গর্বনাশ করিবার উদ্দেশ্তেই তিনি শূদ্র দ্বার! ভক্তিতত্‌ ও প্রেমতত্ব ব্যাখ্যা] 
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করিয়াছিলেন ? হরিদাস দ্বার! নামমাহাত্ময,ঃসনাতন দ্বার! ভক্তি-সিদ্ধাস্ত 
এবং দ্ধপ দ্বার! রাসগ্রেমলীল! গ্রচার করিয়াছিলেন। সেই একই 
উদ্দেশ্টে আজ তিনি গ্রদ্যয়কে রামানন্দ রায়ের নিকট পাঠাইলেন । 
প্রহ্যন় রামানন্দ রায়ের গৃহে গমন করিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন । 
কিন্তু তাহার দর্শন পাইলেন না। ভূত্যের নিকট শুনিলেন, তিনি দুইটা 
পরমান্ুন্দরী নৃত্যগীতনিপুণা কিশোরীকে নিভৃত উদ্যানে ত্বরচিত নাটকের 
অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। শুনিয়া রামানন্দের উপর মিশ্রের অভক্তির 
উদ্রেক হইল । বন্ুক্ষণ পরে রামানন্দ আসিলেন, এবং বিলম্বের জন্য ক্ষম! 
ভিক্ষা! করিয়। তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মিশ্র বিরক্তি 
গোপন করিয়া কহিলেন, «এই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম ।” 
তিনি প্রকৃত উদ্দেশ্ত ব্যক্ত করিলেন না। রামানন্ব-্গৃহ হইতে ফিরিয়! 
আসিয়। মিশ্র গ্রভুসমীপে গমন করিলেন এবং স্বীয় সংশয়ের কথা তাহাকে 
অবগত করিলেন। শুনিয়! গৌর কহিলেন, “আমি সন্গ্যাপী;) সংসার- 
বিরক্ত বলিয়! আমার অভিমান আছে; কিন্ত দর্শন দূরের কথা, যুবতীর 
নাম শুনিলেও আমার শরীরে ও মনে বিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু 
রামানন্দ তরুণীর স্পর্শেও নিরধিবকার, তিনি স্বহত্তে স্থন্দরী দেবদাসীর 
সেবা করেন ; স্বহন্তে তাহাদিগকে স্নান করাইয়। ভূষণ পরাইয়। দেন, তবু 
তিনি নিব্বিকার। কোথায় কেমন করিয়া নাঁচিতে হইবে, কোথায় 
সাত্বিকী, কোথায় সঞ্চারী ও কোথায় স্থায়ী ভাবের অভিনয় করিতে 
হইবে, নিজে নাচিয়। ও অভিনয় করিয়। তাহ তিনি যুবতীদ্িগকে শিক্ষ। 
দেন? কিন্ত তাহার মন পাধাণের মত নিব্বিকার। তাহার দেহ প্রাকৃত 
নহে; তাহার ভজন রাগান্গ-মার্গানুসারী। তোমার যদি কৃষ্ণ-কথা 
শুনিতে বাম্তবিকই আগ্রহ হইয়া থাকে, সন্দেহ ন। করিয়া তাহার নিকট 
ফিরিয়া ধাও 7 "তাহাকে বলিও, আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি।” 


রামানন্দের মাহাত্ম্য ২৩৩ 


মিশ্র পুনরায় রামানন্ব-ভবনে গমন করিয়! প্রতুর আদেশ ব্যক্ত 
করিলেন। তখন রামানন্দ কৃষ্ণ-কথ! বলিতে আরম্ভ করিলেন । তিন 
প্রহর গত হইল, বক্তা ও শ্রোতা কাহারও বিরঞ্তি নাই, দিব! অবসান 
প্রায় হইয়া আসিল, উভয়েই কৃষ্ণচরসে আত্মবি্বত। একজন ভূত্য আসিয়! 
সন্ধ্য-সমাগমের সংবাদ দিয়! গেল, তখন বাহৃজ্ঞান হইল। মিশ্র কতার্থ 
হইয়া গৃহে গমন করিলেন । সন্ধ্যাকালে প্রভু-সমীপে গমন করিয়া মিশ্র 
কহিলেন, পপ্রভু তোমার সেবক কৃতার্থ হইয়৷ আসিয়াছে । রামানন্ৰ 
মাঁচুষ নহেন ; তিনি কৃষ্ণচভক্তিরসে গঠিত। তিনি আমাকে কহিলেন, 
“আমাকে কষ্ণ-কথার বক্তা বলিয়া জ্ঞান করিও না। গৌরচন্্রই আমার 
মুখে কথা কহিতেছেন।” গৌর কহিলেন, “রামানন্দ অনস্ত বিনয়ের 
"আধার; তাই ম্বকীয় ক্ষমতা আমাতে শারোপ করিয়াছেন। প্রভু 


সন্যাসী-পপ্ডিতগণের করিতে গর্বনাশ । 
নীচ শূদ্র ছারা করে ধর্মের প্রকাশ ॥ 
ভক্তিতত্ব প্রেম কহে রায় করি -ক্তা। 
আপনি প্রছ্যন় মিশ্রসহ হয় শ্রোতা। 
হরিদাস দ্বারা নাঁমমাহাত্ম্য গ্রকাশ। 
সনাতন দ্বার ভক্তি-সিদ্ধাস্ত বিলাস |” 


২৩৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 
অন্ত্য পর্বৰ 


১ 
এক 
নীলাচলে ভক্তসঙ্গে 


গৌর নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। এদিকে বূপও বৃন্দাবন হইতে দেশে গমন করিয়। তথ! হইতে 
নীলাচলে আমিলেন। ভক্তগণের সহবাসে গৌরের দিন অতি স্থখে 
কাঁটিতে লাগিল। রূপবুন্দাবনে থাকিতেই একথান] নাটক লিখিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। নীলাচলের পথে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীল। স্বতন্ত্র 
লিখিবার জন্য স্বপ্লাদেশ পাইয়। তিনি “বিদপ্ধ-মাধব” ও পললিত-মাধব” 
নামে ছুইখান। নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই নাটকদ্য়ে 
গৌবের ভাব এমন স্থন্দর ভাঁবে ব্যক্ত হইয়াছিল ষে, গ্রন্থ-রচনাকালেই 
তাহ শুনিয়। গৌর পরমানন্দ লাভ করিতে লাঁগিলেন। গৌড়ীয় 
ভক্তগণ চারি মাঁস নীলাঁচলে অবস্থান করিয়! দেশে ফিরিয়া গেলেন । 
ইহার কিছুপ্দিন পরে গৌর রূপকে বুন্দাবনে ফিরিয়! গিয়া তথায় লুগ্ততীর্থ 
সকলের উদ্ধার ও কৃষ্ণসেবা ও রসভক্তি প্রচার কপ্ধিতে আদেশ করিলেন, 
এবং কহিলেন, তিনি'নিজেও আর একবার বৃন্দাবন দেখিতে যাইবেন। 
রূপ নীলাচল হইতে গোৌড়ে ফিরিয়া গেলেন, এবং তথা হইতে বৃন্দাবনে 
গমন করিলেন। গৌরের আর বৃন্দাবন যাওয়া ঘটে নাই। রূপও আকু 
প্রভুর দর্শন পান নাই। 


দুই 
স্বরূপের রঘুনাথ 

শাস্তিপুর হইতে ফিরিয়। আসিয়া রঘুনাথ পিতাঁমাতাঁর সহিত বাস, 
করিতেছিলেন। ভিতরে বৈরাগ্যের আগুন জলিতেছিল, কিন্ত বাহিরে 
বিষয়কর্্ম করিতেছিলেন। গৌর বলিয়াছিলেন, প্বুন্দাবন হইতে 
আমি যখন নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, তখন তুমি আমার নিকট 
আসিও।” গৌরের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ 
অস্থির হইলেন, এবং কয়েক বার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াও গেলেন। 
কিন্তু প্রত্যেক বারেই পিতা লোক পাঠাইয়! তাহাকে ধরিয়া আনাইলেন। 
একদিন রদ্ুনাথ পানিহাটি গিয়! নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। 
তথায় সশিষ্ত নিত্যানন্দকে নান! উপাদানে ভোজন করাইয়া তিনি 
সকলের প্রিয়পাত্র হইলেন। অবশেষে এক দিন সকল বৈষ্ণবের 
আশীর্বাদ লইয়! তিনি পলাইয়৷ নীলাচলে গিয়। উপস্থিত হুইলেন। 
এবার তাহার পিতার লোকে তাহাকে ধরিতে পাঁরিল না। গোর 
রঘুনাথকে দেখিয়া বিশেষ আনান্দত হইলেন, এবং ম্বরূপকে ভাবিয়া, 
কহিলেন, প্রঘুনীথকে আমি তোমায় দান করিলাম, তুমি পুত্র ও ভৃত্য- 
রূপে তাহাকে অঙ্গীকার কর। আমার ভক্তগণের মধ্যে তিনজন রথুনাথ 
আছেন। আজি হইতে ইহার নাম হহল স্বরূপের রঘু ।” রঘুনীথ প্রথমে 
কয়েক দিন গ্রভূর অবশেষান্ন খাইয়া! থাকিলেন। পরে তাহাঁও ত্যাগ 
করিয়। নিক্ষিঞ্চন ভক্তের স্তায় সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়! রাত্রিকালে 
জগন্নাথের সিংহদ্ধারে গিয়! দীডাইয়। থাকিতেন। জগন্নাথের সেবকগণ 
দয়! করিয়। তথায় তাহাকে যে অন্প দিতেন, তাহা খাইয়! গ্রাণধারণ 
করিতেন। গৌর এই সংবাদ শুনিয়। প্রীত হইলেন। রথুনাথ গোরের 
সম্মুখে কথা কহিতেন না। এক দিন ত্বরূপের দ্বারা জিজ্ঞাস করাইলেন, 


২৩৬ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


“আমাকে কি জন্য গৃহত্যাগ করাইয়া আমলে, জানি না। এখন 
আমার কর্তব্য উপদেশ কর।” প্রশ্ন শুনিয়া গৌর হাঁসিয়। কহিলেন, 
প্ত্বরূপকে তো তোমার উপদেষ্টা করিয়! দিয়াছি। ইহার নিকট সাঁধ্য- 
সাধন তত্ব শ্রবণ কর। কখনও গ্রাম্য কথা ও গ্রাম্য বার্ত। কহিও ন1। 
ভাল না থাইয়া, ভাল ন1 পরিয়! সর্ব্বদ| কৃষ্ণনাম লইবে ।” 

রঘুনাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষ/ করার সংবাদ শুনিয়৷ তাহার পিত। 
গোবদ্ধন মহাছুঃখিত হইলেন এবং একটি ভূত্য এবং একটি ব্রাঙ্মণসহ 
চারিশত টাঁক। রঘুনাথের জন্য পাঠাইয়! দ্রিলেন। রঘুনাথ তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিলেন না । কিন্তু তাহারাও নীলাচল ছাড়িয়া! গেল না। তখন 
রঘুনাথ সেই টাক! লইয় গ্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিয়! খাওয়াইতে লাগিলেন। 
ছুই বৎসর যাবত এইরূপ নিমন্ত্রণ করিয়! রখুনাথ বিষয়ীর টাকায় প্রভুকে 
ভোজন করান উচিত নহে মনে করিয়। নিমন্ত্রণ ছাঁড়িয়। দিলেন। 
তারপরে রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা ত্যাগ করিয়! ছত্রে গিয়! অন্ন মাগিয়! 
থাইতে লাগিলেন। গুনিয়৷ গৌর কহিলেন, “ভালই হইল, সিংহদ্বারে 
ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচারতুল্য, কেন ন! তথায় ভিক্ষাকালে মনে হয়ঃ 
এই ইনি বুঝি ভিক্ষা দিবেন; না, ইনি দিলেন না, আর একজন 
দিবেন ।” গৌর সন্তষ্ট হইয়া! রঘুনাথকে গোবর্ধনশিল! ও গুঞ্জামাল। 
দান ক্রিলেন। রঘুনাথ একান্ত ভক্তির সহিত গোবর্ধনশিলার সেবা! 
করিতে লাগিলেন। পরে রঘুনাথ ছত্রান্নভোজন ত্যাগ করিয়া 
সিংহদ্বারস্থিত গাভীপ্দিগকে প্রদত্ত পচা ভাত আনিয়া জলে ধুইয়! তাহার 
মধ্য হইতে ছুই-একটি করিয়া ভাল ভাত বাছিয়া ল্ইয়া! তাহাই ভোজন 
করিতে লাগিলেন । গৌর এই সংবাদ জানিতে পারিয়! একদিন আসিয়া 
রঘুনাথের ভাত হুইতে একগ্রাস ভাত লইয়। থাইয়! ফেলিলেন, এবং 
বকহিলেন, প্প্রত্যহ কতরকম প্রসাদই তে থাইয়। থাকি, কিন্তু এমন 


কালিদাস ২৩৭, 


স্ুস্বাহু অন্ধ তো। কোনওদিন খাই নাই। “এইরূপে রখুনাথ প্রতুরঃ 
সহবাসে "কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি স্ব-প্রণীত পচৈতত্চ 
ত্তব কয়পবৃক্ষণ নামক পুস্তকে তাহার প্রতি গৌরের অসীম করুণার কথা 
ব্যক্ত করিয়। গিয়াছেন। 
তিন 
রঘুনাথ ভট্টাচার্য 

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্রাচাধ্য কাশী হইতে গৌরকে দেখিতে' 
নীলাচলে আমিলেন। আট মাস পরে রঘুনাথকে বিদায় দিবার কালে 
তাহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া গৌর কহিলেন, “তুমি ফিরিয়! 
গিয়! বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা কর ও বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন কর, 
আর একবার নীলাচলে আসিয়। আমাকে দেখিয়। যাইও |» বলিয়৷ 
তাহার গলে মাল! দিয়! আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনাথ কাদিতে কাদিতে 
চলিয়া গেলেন। চারি বৎসর যাবৎ প্রভুর আদেশমত পিতামাতার 
সেব। করিতেন ও ভাগবত পড়িতেন। পিতামাতা কাশীগ্রাপ্ত হইলে তিনি 
আবার প্রভৃর নিকট নীলাচলে ফিরিয়! আসিলেন। এবারও তিনি আট 
মাস প্রভুর সহবাসে অতিবাহিত করিলেন। তারপরে গৌর তাঁহাকে 
বুন্দাবনে পাঠাইয়! দ্িলেন। বিদ্বায়কাঁলে প্রভূ তাহাকে চৌন্দহাত লগ্থা 
একগাছ। তুলসীর মাল! দান করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বৃন্দীবনে,আসিয়া 
রূপ-সনাতনের সহিত বাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রভূর কৃপায় 
রঘুনাথ ভক্তির অতি উচ্চ অবস্থাসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

চার 
কালিদাস 

কালিদাস নামে এক পরম ভক্ত গৌঁড়দেশ হইতে গৌরকে দেখিতে 

নীলাচলে গিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজন তাঁহার অতি প্রিক্৯ 
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ছিল। যেজাতির বৈষ্ণবই হউক ন। কেন, কালিদাস সকলেরই উচ্ছিষ্ট 
খাইতেন। একবার ভূ'ইমালী জাতীয় ঝড়ু ঠাকুর নামক এক বৈষ্ণবের 
উচ্ছিষ্ট থাইবার ইচ্ছায় কালিদাস কয়েকটি আম লইয়া তাহার সহিত 
দেখ! করিতে গিয়াছিলেন। ঝাড় ঠাকুর উচ্ছিষ্ট দিতে ব্বীকৃত ন! হওয়ায় 
কালিদাস তাহার বাটার নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং যেই 
ঝড় ঠাকুর আম চূষিয়। খাইয়া খোস] ও স্বাটি ফেলিয়। দ্দিলেন, অমনি 
গিয়। তাহ! চুষিতে লাগিলেন। কালিনাদ আমিলে গৌর তাহার খুব 
সমাদর করিলেন। গৌরের আদেশ ছিল যে, কেহ তাহার পদ্জল 
লইতে পারিবে না। কিন্তু একদিন তাহার প৷ ধুইবার সময় কালিদাস 
আসিয়। সেই জল ধরিয়। পান করিলেন। তাহাকে অঞ্জলি পান করিতে 
দিয়া গৌর তারপর কালিদাঁসকে নিষেধ করিয়াছিলেন । 


পাচ 


আত্মগুপ্তি 

ক্রীবাসা্দি ভক্তগণ একদিন গৌরগুণ গাহিয়! কীর্তন করিতে আরম্ত 
করিলেন। শুনিয়া গৌর রষ্ট হইলেন, এবং ভক্তদের সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, পকৃষ্ণনাম ছাড়িয়া তোমর। আমার কীর্তন আরম্ত 
করিলে? একি ওদ্বত্য ? তোমর! মানুষের সর্বনাশ ন। করিয়া নিরন্ত 
হইবে না1।৮ ভক্তগণ মনে করিলেন, প্রভু ছলন। করিতেছেন। চতুর্জিকে 
অগণিত লোক “জয় মহা গ্রভূঃ জয় ব্রজেন্দ্রকুমাঁর, জয় কৃষ্ণ চৈতন্য” বলিয়! 
উন্মত্ত হুঙ্কার দিয়া উঠিল। নীলাঁচলের গগন সেই রবে প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। গৌর বিখ্বক্ত হইয়! স্থানত্যাগ করিয়। চলিয়। গেলেন। 
ভক্তগণ তখন উন্মত্ত, তাহার! গৌরের আবাদ থিরিয়া জয়ধ্বনি করিতে 
লাগিল। অনেকে অতি দীন ভাবে দর্শন যাজ্র। করিতে লাগিল। 
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“তুমি জগতের উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ ; প্রভূ, তাই শুনিয়। বন্থ 
দূয় হইতে বড় আশা করিয়া তোমায় দেখিতে আসিয়াছি । একবার 
দ্বেখা দিয়া কৃতার্থ কর,” বলিয়া কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল । 
সেই রোদন শুনিয়! গৌর করুণায় গিয়া! গেলেন, এবং বাহিরে আসিয়! 
ভক্তগণকে আবার দর্শন দ্রিলেন। তখন ই বিপুল জনতা। ভেদ করিয়! 
মুহ্মুহ্ু হরিধবনি উত্থিত হইল, এবং সকলে যুক্তকরে প্রভুর স্তব করিতে: 
করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস কহিলেন, “তুমি তো আপনাকে গুপ্ত 
রাখিবাঁর জন্ত সর্বদাই চেষ্টা করিয়াছ; কিন্তু বাহিরের লক্ষ লক্ষ 
লোককে তোমার নাম করিতে “ক শিখাইয়া দিয়াছে? এত লোকের 
মুখ কি তুমি হাত দিয়া বন্ধ করিতে পারিবে? মুক্ত গগনে উদ্দিত 
হইয়া সুর্য আপনাকে কখনও লুকাইতে পারে ?% গৌর কহিলেন, 
“শ্রীবাস, সকলে মিলিয়া আমায় আর কত লাঞ্ুনা করিবে 1” বলিয়! 
আবার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । 
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দর্পহারী 


গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিয়া! গ্রাতি- 
বৎসর কয়েক মাস তথায় বাঁস করিয়। যাইতেন। একবার তাহাদের 
নীলাচলে অবস্থানকালে বল্লভ ভট্ট আপিয়! উপস্থিত হইলেন। গৌর 
পরম সমাঁদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন । বল্লভ ভট্টও বহু স্তব-স্তৃতি করিয়। 
গৌরের গ্রসন্গতা কামনা! করিলেন । কিন্তু ভট্টের মনে অহঙ্কার ছিল। 
তাহা! উপলব্ধি করিয়! গৌর কহিলেন, “আমাকে কি কৃষ্ণভক্ত বলিতেছ। 
আমি যাহ| কিছু শিথিয়াছি, তাহ! অদ্বৈত আচার্যের নিকট। তাহার 
কৃপায় ম্নেচ্ছেও কৃষ্ণভক্তি লাভ করে। প্রেমসাগর নিত্যানন্নঃ ষড়দর্শন- 
বেত সার্বভৌম, কৃষ্ণরস-পাঁরাবার রামানন্দ রায়, মূত্তিমান প্রেমরসম্বরূপ 
দামোদর, মহাঁভাগবত হরিদাস, আচাধ্যর্ত্ব পণ্ডিত গদাধর, জগদানন্দ 
দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, কালীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব* মুরারি গ্রঁভৃতি 
মহা মহ! ভক্তদিগের সহবাঁসেই আমার য| কিছু কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে ।” 
ভট্টরের বিশ্বাস ছিল তাহার মত ভাগবত ও পণ্ডিত কেহই নাই ; এতগুলি 
ভক্তের নাঁম গুনিয়া তাহার অভিমান ব্যাহত হইল। তিনি সকলের 
সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন গৌর একে একে 
সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দ্িলেন। একদিন তিনি সকল 
ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিয়! খাওয়াইলেন। তারপরে রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় 
ভক্তগণ সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়! যে নৃত্য ও কীর্তন করিলেন, তাহ 
দেখিয়। ভট্ট চমৎকৃত হইয়া গেলেন। 
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'আর একবার ভট্ট নীলাঁচলে আপিয়। গৌরকে কহিলেন, “আনি 
ভাগবতের কিছু টীকা রচন! করিয়াছি, আপনি গুনিলে কতার্থ হইব ।” 
গৌর কহিলেন, “ভাঁগবতের অর্থ বুঝিতে আমিতো অধিকারী নহি। 
ামি কেবলমাত্র কৃষ্ণমাসই করি ; তাও রাত্রিদিন জপ করিয়। সংখ্যা 
আমার পূর্ণ হয় ন।।% ভট্ট কহিলেন, “মামি কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা 
করিয়াছি, তাহু। শ্রবণ করুন|” গৌর কহিলেন, পসর্ববশান্ত্ে শ্রীকুষ্ণকে 
তমখল শ্যাম যশোদানক্ধন বলিয়াই কীর্তন করিয়াছে, যি কষ্চনামের অন 
অর্থ থাকে, তাহাতে আমার অধিকার নাই ।” সে দিন ভট্ট বিমনা 
হইয়। প্রস্থান করিলেন। তারপরে তিনি ভক্তগণের .নিক্ট গিয়া নিঙ্গ 
ব্যাথ্যা শুনিবার জন্য অন্থরোধ করিলেন। কিন্ত প্রভুর উপেক্ষার র্ুধা 
জানিতে পারিয়া কেহই শুনিতে সম্মত হইলেন না। তখন নিরুপায় 
গদাধর পণ্ডিতের নিকট গিষ! উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার মত ন। 
লইয়াই ব্যাথ্যা পড়িতে সরস্তভ করিলেন। পণ্ডিত নিরুপায় হইয়। 
শুনিয়। গেলেন। 

একবিন গৌরের সভায় উপস্থিত হইয়। ভট্ট এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ”“জীব-প্রকতি কষ্ণকে পতিরূপে গণনা করে । পতিত্রতা নারী 
,কথনও স্বামীর নাম লয় না। তোমর! কুষ্ণনাম লও কোন হিসাবে ?% 
ভক্ত কহিলেন, “সম্মথে মুত্তিমান ধর্্দ রহিয়াছেন, তাহাীকেই জিজ্ঞাসা 
করুন।৮ শুনিতে পাইয়। গৌর কহিলেন, *'ম্বাণীর আজ্ঞ। পালন করাই 
পতিব্রতার ধর্ম | শ্রীকঞ্ের আদেশ অনুলারেই অনবরত আমর! তার নাম 
কীর্তন করি।”» আর একদিন ভট্ট আপিয়া কহিলেন, «ধর স্বামীর 
ভাষ্যে একবাক্যতা নাই, আমি তাহ! মানিনা।” গৌর হাসিয়া 
কছিলেন, *ন্বামীকে যে মানে ন1, সেতো! বেহা11” ভট্ট আপ্রতিভ হইয়। 
ক্ীন্বান করিলেন । গৃহে গিয়া! তিনি গৌঝ্রের অবজ্ঞার কথ! ভানিতে 


১ 
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লাগিলেন। তখন তীহাঁর মনে হইল, «আমি পাত্ডিত্য গ্রকাশ করিতে 
গিয়াছিলাম ; উপযুক্ত শিক্ষা পাঁইয়াছি।" পরদিন অন্ৃতপ্ত চিত্তে তিনি 
গৌরের নিকট গিয়। ক্ষমাভিক্ষ। করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌরের 
“অনুমতি লইয়! গদাধর পণ্ডিতের নিকট ভট্ট কিশোর গোপাল মন্ত্র 
দীক্ষিত হইলেন। 

জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম সত্যভামার প্রেমের মত বাম্য-স্বভাব 
ছিল; গ্রভূর সহিত তাহার নিরন্তর প্রণয়-কলহ চলিত । গদাধর পণ্ডিতের 
প্রেম ছিল রুক্িণীর প্রেমের মতো । গৌরের রোষাঁভাস দেখিতে 
পাইলেই ঠিনি . ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। লোকে নেই জন্য 
গৌরকে ণগ্ণাধরের গ্রাণনাথ+, বলিত। 


৩ 
বিপদ ভঞ্জন 


রামানন্দ রায়ের ভাত] গোঁপীনাঁথ পট্টনায়ক “মালজাঠ] দণ্ডপাটেরঃ 
ভারপ্রাধ রাজ-কর্্মচারী ছিলেন। হিসাঁব-নিকাঁশের সময় তাহার 
নিকট রাজার ছুই লক্ষ কাহন কড়ি পাওন! হয়। নগদ টাক না দিতে 
পারিয়। গোগীনাথ কয়েকটা ঘোড়া দিয় দেনা শোধ করিতে চান। এক 
রাজপুত্র ঘোড়াগুলির অতিরিক্ত কম মূল্য স্থির করিলে গোপীনাথ 
রুট হইয়। ব্যঙ্গস্থরে কহিলেন,”আমার ঘোড়াতে। আর গ্রীবা৷ উ-চু করিয়! 
উর্দে চাহিতে জানে না, তা তার দাম আর কম হইবে না কেন?” 
রাজপুত্রের অভ্যাস ছিল অনবরত শ্রীব! বাঁকাইয়! চারিদিকে চাহিতেন। 
গ্লেষ শুনিয়া! রাজকুমার ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং রাজার নিকট গিয়া গোপী- 


বিপদ ভগ্জন ২৪৩ 


সাথের সম্বন্ধে নানা রকম লাগাইয়া তাহাকে চাঙ্গে চড়াইবার হুকুম 
বাছির করিলেন। 

গোপীনাথ পট্রনায়ককে আনিয়া চার্জের উপর চড়ানে। হইল। 
খড্গোর উপর ফেলিবার জন্য খড়ী আনিয়। পাত। হইল । 

গৌরের মিকট এই সংবাদ পৌছিলে গৌর কহিলেন, প্রাজার 
প্রাপ্য দিবে নাঃ তা রাজার দোষ কি?” 

কিছুক্ষণ পরে একজন সংবাদ লইয়। আমসিল রাজার অন্চরগণ 
গোপীনাথের পিতা বাণীনাথকে সপরিবারে ধরিয়া! লইয়া গিয়াছে। 
স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভূকে কহিলেন, “রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার 
সেবক, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর।” গৌন রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তবে 
তোমাদের মত কি এই যে, আমি এখন বাজার নিকট গিয়! ভিক্ষ। 
করি? আর পাঁচ গণ্ড| কড়ি যাহার মল্য, তাহাঁব অনুরোধেই বা রাজ। 
দুইলক্ষ কাহন কড়ি ছাঁড়িয়! দিনে কেন ?” এমন সময় একজন আসিয়। 
কহিল, “গোপীনাথকে খড়ৌর উপর ফেলিবার জন্য তুলিতেছে।* 
ভয়ত্রস্ত হইয়। ভক্তগণ গে(পীনাথকে রক্ষা ক রবার জন্ত আবার প্রার্থনা 
করিলেন। গৌর কহিলেন, «“আমাদ্বার৷ কিছু হইবে'না, জগন্নাত্রে 
নিকট প্রার্থনা কর।” 

এ দ্দিকে রাজামাত্য হরিচন্দন রাজার নিকট গমন করিয়া গোপা- 
নাথের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। রাজ! তাহ'র প্রাণদণ্ডের আয়োজনের 
বিষয় জানিতেন না । তিনি হরিচন্দনকে পাঠাইয়। গোপানাথের প্রাঁণ- 
রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। 

ইহার পরে কাণীমিশ্র গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে 
গৌর কহিলেন, «আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না, আলাল- 
নাথে গিয়। থাকিব । ভবানন্ের গোচী রাজার ক্ষতি করিল। রাজ! 


২৪ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য 


যদ্দি তাহাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছ! করিলেম, অমনি চারিধার হইতে 
আমার নিকট লৌক আসিল। আমি নিজ্ভনবাসী ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, 
আগি গঁহীর কষ্টেব কথ! শুনিয়া ফেন কষ্ট পাই? আজি জগন্নাথ 
ভবানন্দ-পরিবারকে রক্ষ। করিয়াছেন, কিন্তু ফাল যদি আবার বাঁজপ্রাপ্য 
রাজাকে ন! দেয় তখন কে রক্ষা করিবে ?” কাঁশীমিশ্র ফহিলেন, «কে 
তোমাকে বিষয়ে লোভে ভজন। রে? তোমার জন্ত রামানন্দ 'রাজ- 
কার্ধ্য ত্যাগ করিয়াছেন, তোমার জন্য সনাতন সর্ধত্যাগী সন্ধ্যাসী । 
গোগীনাথও তোমার নিকট বিষয় কামনা কয়েন না। তাহার ভূত্যগণই 
তাহার অজ্ঞাতে তাহার বিপদবার্তী তোমাকে জামাইয়াছে। তোমার 
আলালনাথে যাইবার প্রয়োজন নাই । অখুর কেহই তোমাকে ধিষয়ীর 
কথা শোঁনাইবে না” 


কাশীমিশ্রের মুখে গৌরের আলালনাথে যাইবার সংকল্লের কথ! 
গুনিয়! রাজ! প্রতাপকুদ্র দুঃখিত হইলেন। তিনি গোপীনাথকে ডাকিয়! 
মালজাঠ] দগ্ডপাটের শাসনভার পুনরাঁষ তাঁহাকে দিলেন, এবং নিজের 
প্রাপ্য সমস্ত টাক! ছাড়িয়! দিয় কহিলেন, “তোমার বেতন পূর্বের দিগুণ 
করিয়। দিলাম, আর আমার প্রাপ্যের ক্ষতি করিও না।৮ 


তবানন্দ রায় পাচ পুত্র লইয়া আসিয়া গৌরের চরণে প্রণত হইলেন। 
গোগীনাথ কহিলেন, “কোথায় টাঙ্গের উপর ভীষণ মৃত্যু, আর কোথায় 
রাজধণ হইতে অব্যাহতি, ব্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দ্বিগুণ বেতনলাভ। 
আমি চালের উপর তোমারই চরণ ধ্যান করিয়াছিলাম। তাহারই এই 
ফল। কিন্তু একি ছলন! প্রভূ? রামান্দ ও বাণীনাথকে কুপা করিলে 
তাহাদিগকে বিষয়-মুক্ত করিয়। ও ভক্তি দিয়া; আর আমাকে কুপা। 
ক্ষরিলে বিষয়ে জড়াইয়। । আমাকেও ভক্তি দাও প্রভু ।* 


লোক শিক্ষা ২৪৫ 


গৌর হাঁসিয়। কহিলেন, “পাঁচ ভাই সন্ন্যাসী হইলে কুটুম্ব ভর? করিবে 
কে ? যাও» র/জার ক্ষতি না করিয়! কাধ্য কর গিয়া। উপাজ্জিত সর্থ 
সৎকর্ম ব্যয় করিও ।” গোপীনাথ প্রতুর আদেশ শিরোধাধ্য করিলেন । 


৪ 
লোকশিক্ষা 


ভক্ত-চুড়ামণি মাধবেন্ত্র পুরী অস্তিম শখ্যায় শয়ান। শিষ্য ঈশ্বর 
পুরী পরম যত্বে গুরুদ্েবের মেব; করিতেছেন, স্বহন্তে মল-মুক্সা্ি পরিষ্কার 
করিয়৷ অনবরত কৃষ্ণনাম শোনাইতেছেন । মাধবেন্ত্র ইষ্দেবের চরণ 
ধ্যান করিতে করিতে “হায় কৃষ্ণকৃপা। পাইলাম না, মথুরা পাইলাম ন।,* 
বলিয়! থাকিয়। থাকিয়! কীদিয়া উঠিতেছেন। এমন সময় দ্বিতীয় শিষ্য 
রামচন্দ্র পুরী তথায় আমিলেন । গুরুদেবের ক্রন্দন শুনিয়। রামচন্দ্র 
কাহলেন, “আপনি চিত্ব্রহ্াস্বরূপ হইয়া কেন কাদ্িতেছেন; অস্তিমকালে 
পূর্ণ ব্রহ্মানন্ু স্মরণ করুন।%” রামচন্ত্রের প্রগলভতায় মাধবেন্ত্র কষ্ট 
হইলেন, এবং কহিলেন, "দূর হও পাপী, আমি কৃষ্ণের বিরহে কীদ্দি- 
তেছি, আর তুমি মুর্খ আমাকে ব্রন্দোপদেশ দিতে আপিলে ! তোমার মুখ 
দেখিয়া! মরিলে আমার অসদ্গতি হইবে ।” কৃষ্ণনাম ' শুনিতে শুনিতে 
মাধবেন্দ্র গ্রাণত্যাগ করিলেন । 

সেই রামচন্দ্র পুরী নীলাঁচলে আসিয়। গৌরের সহিত মিলিত্ত 
হইলেন। ভক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না» শুক্ষ ব্রনহ্ধভ্ভান লইয়াই 
তিনি থাকিতেন। নিন্দাতে তিনি পঞ্চমুখ,ছিলেন, এবং সকলেরই ছি 
অদ্বেষণ করিয়। বেড়াইতে ভালবাদিতেন। গৌর ঈশ্বর পুরীর শিষা। 
স্বর পুরী ও রামচন্দ্র পুরী উভয়েই মাধবেন্ত্র পুণীর শিষ্য ছিবেন। যেই 


২৪৬ প্রেমাবতার শটৈতন্ত 


সম্বন্ধে গৌর রামচন্ত্র পুবীকে গুরুর মত সন্মান ফরিতেন। একবার জগদা- 
নন্দ পণ্ডিত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। খাওয়াইলেন। ভোজন শেষ হইলে; 
রামচন্দ্র অগদানন্দকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং 
নিজেই তাহাকে পরিবেশন কবিতে লাগিলেন। বারবার অনুরোধ 
করিয়া জগদানন্দকে প্রচুব খাওয়াইয়া রামচন্দ্র কহিলেন, “শুনিয়াছিলাম ' 
চৈতন্সের শিষ্যগণ প্রচুব ভোজন করে; আজ স্বচক্ষে তাহ! দেখিলাম । 
তাঞাবা নিজেবাঁও বৈরাগী হইয়া অত্যধিক খায, আবার সন্ন্যাসী 
অতিথিকে অত্যধিক থাওয়াইয় তাহাব ধর্মনাশ কবে।” 

রামচন্দ্র নীলাচলে থাকিয়া ভক্তদ্দিগেব এবং গৌরেব স্থিতি, রীতি, 
শয়ন, প্রয়াণ সকল বিষয়েরই অনুসন্ধান কাঁরতে লাগিলেন। একদিন 
সকালে গৌরেব আবাসে উপস্থিত হইয়া তথায় কয়েকটি পিপীলিক। 
দেখিতে পাইয়া কহিলেন, ণ“গত নিশিতে নিশ্চযই এ গৃহে মিষ্টান্ 
আসিয়াছিল, তাই পিপীলিকা বেড়াইতেছে ; অহো', বিরক্ত সন্গ্যাসী- 
দিগের একি ইন্দ্রিয় লালসা |” খলিয়। উঠিগা গেলেন। গৌর তখনই 
গোখিন্দকে ডাকিয়। কহিলেন, “আর্দি হইতে পিগ্ডা ৫ভাগের এক 
'চৌঠা, পাচগণ্ডার ব্যঞ্জন, ইহার বেশী খাবার আমার অন্ত আনিতে 
পারিবে না।” 

গোবিন্দের নিকট এই কথা৷ শুনিতে পাইয়1 ভক্তগণ রামচন্দ্র পুরীকে 
'ভিসম্পাত করিতে লাঁগিল। গৌর অগ্ধাশন করিতে লাগিলেন, 
গোবিন্দেবও অর্ধাশন চলিল। ভক্তগণ ভোজন একরপ ছাড়িয়৷ দিলেন | 
এই সংবাদ পাইয়া বামচন্ত্র পুরী গৌরের নিকট আসিয়া কহিলেন, 
*শুনিল]ম, তুমি জদ্ধাখন করিতেছ, তোমার শরীর ক্ষীণু হইয়। গিয়াছে । 
এরূপ শুদ্ধ বৈরাগ্য সন্গ্যাপীর ধর্ম নহে। যথাযোগ্য উদর পূরণ 
করিবে, কিন্ত বিষয়ে আসক্ত হইবে না, ইহাই সন্ন্যাসীর কর্তব্য ।” গৌর» 
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উপদেশ শিরোধাধ্য করিয়। কহিলেন, “আমি অজ্ঞ বালক আমাকে 
শিক্ষ1। দিন।" 

একদিন পরমানন্দ পুরী ও অন্টান্ত ভক্তগণ অনের অন্ুনয়-বিনয় 
করিয়া কহিলেন, “রামচন্দ্রের স্রভাবই পরনিন্দা । তাহার বচনে 
অর্ধাশনে কষ্ট পাওয়] উচিত নহে।” গৌর কহিলেন, «তোমরা পুরীকে 
কেন ছুষিতেছ ? যতি হইয়। গ্রিহবাঁর লাম্পট্য দমন করাই উচিতঃ 
কেবল প্রাণরক্ষার উপযোগী আহারই যতির উপযুক্ত ৮ অনেক 
অনুনয়ের পরে গৌর ছুই পণ কড়ির অন্গ গ্রহণ করিতে রীজী হুইলেন। 
কিন্ত তাহ! ছুই তিন জনের সহিত ভাগ করিয়া খাইতেন। বিস্ত 
সার্বভৌম আচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিলে, তাহাদের আগ্রছে 
তিনি যথোচিত ভোজন করিতেন। 

কিছুদিন পরে রামচন্দ্র পুরী নীলাচল ত্যাগ করিয়। চলিয়া! গেলেন। 
তখন ভক্তগণ স্বচ্ছন্দে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়। থাওয়াইতে লাগিলেন। 
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জগদানন্দ বঙগদেশে গিয়া শিবানন্দ সেনের বাটীতে প্রভুর জন্ত 
একমাত্র] চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করিলেন, এবং গাঁগরী ভরিয়া মেই তৈল 
নীলাচলে লইয়। আমিলেন। গোবিন্দকে তেল দিয়া করিলেন» «এই 
তৈল গ্রতুর অঙ্গে মালিশ করিও । ইহাতে পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ শান্ত 
হইবে ।* গোবিন্দ সময়মত জগদানন্দের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে, গৌর 
কহিলেন, “একে ত সন্ধ্যাসীর তৈলেই অধিকার নাই; তাছাতে সুগন্ধি 
তৈল। আমি তে। তাহ] মাথিতে পারিব না । তৈল জগন্নাথের দ্বীপে 
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দিয়া জালাও, জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হুউক।” জগদানণা 
গোবিনের নিকট এই কথা শুনিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। দিন দশ 
পরে গোবিন আবার গ্রতভৃকে কহিল, “এত কষ্ট করিয়া জগদানন' তৈল 
আনিয়াছেন, তাহ গ্রহণ করুন।” গৌর গ্েষ করিয়া কহিলেন, 
«তবে তৈল মালিশ করিবার জন্ত একজন লোকও রাখিয়া দিতে 
জগদানন্দকে বল। এই স্থখলাভের আশাতেই কি আমি সন্গ্যাস গ্রহণ 
করিয়াছিলাম ? আমার সর্বনাশে তোমাদের তো! বেশ আমোদ দেখিতে 
পাইতেছি।” পরদিন জগদানন্দেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে গৌব কহিলেন, 
“গৌড় হইতে আমার জন্য তৈল আনিয়াছ; আমিতে। সন্গ্যাসী, 
তৈলসেবন আমার নিষেধ, তৈল জগন্নাথের দীপে জলাইবাঁর জন্ 
দাও, তোমার শ্রম সফল হইবে ।” জগদানন্দ কহিলেন, “কে তোমাকে 
মিথ্যা কথ! বলিয়াছে ? আমি কখনও গৌড় হইতে তৈল আনি নাই।” 
বলিয়াই ঘর হইতে তৈলকলস আনিয়া আঙ্গিনাতে ফেলিয়! দিলেন, 
কলস ভাঙ্গিয়! গেল। তার পবে জগদানন্দ নিজ গৃহে গিয়া! উপবাস 
করিয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে গৌর গিয়া কহিলেন, “আলি 
তোমার এখানে আমি ভোজন করিব, উঠিয়। রাঁধ,।” তখন আর 
জগদানন্দ রাগ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সযত্বে রাঁধিয়। 
গ্রভুকে ভোজন ক£াইলেন, এবং পরে তাহার অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ 
করিলেন। 


গৌর কলার বাসনার উপর শয়ন করিতেন, অন্ত শয্য। গ্রহণ 
করিতেন না । সেই বট শয্যার সংস্পর্শে তাহার কোমল শরীরে ব্যথ! 
লাগিত, দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখিত হইতেন।. একবার জগদ্ানন্দ নুক্ষবপ্ত 
গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত করিয়। তাহার মধ্যে শিমুলের তুল! দিয়া! গ্রতুয় জন্ত 
তভোষক ও বালিশ গ্রস্তত করিলেন। শয়নকালে সেই তোষক ও 
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বালিশ দেখিয়াই গৌর জিজ্ঞাস! করিলেনঃ“কে ইহ1 এস্তত করাইয়াছে ?* 

তখন জগদাননের' নাম শুনিয়া আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, 
কিন্ত সে বালিশে শয়ন করিলেন না । স্বরূপ সেখানে ছিলেন, তিনি' 
কহিলেন, “এ বালিশে শয়ন না করিলে জগদানন্দ বড়ই দুঃখিত হইবে ।” 
গৌর কহিলেন, “তবে আর খাট বাদ থাকে কেন, তাও আনিয়। দাও । 
জগদানন্দ কি আমাকে বিষয় ভোগ না করাইয়া ছাড়িবে না।৮ তখন 
স্বরূপ গোসাই আর উপায়াস্তর "া দেখিয়া! কলার পাত। সুক্ষ সুক্ষ করিয়া 

চিরিয়৷ তাহা প্রভুর বহির্ববাসে পুররিলেন, এবং অনেক বলিয়৷ কহিয়া 

প্রভৃকে তাহার উপর শয়ন কদ্।ইলেন। 
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জগন্নাথের বেড়া কীর্তন হইতেছে । গৌড়ীয় সাঁত সম্প্রদায় কীর্তন 
করিতেছেন । নীলাচলবাপিগণ নিনিমেষ নেত্রে সেই অলৌকিক নৃত্য 
দর্শন করিতেছেন। রাজ! প্রতাঁপরুদ্র রাণীর সহিত ধাড়াইয়। 
দেখিতেছেন। অবম্মাৎ গৌর নৃত্য আরস্ত করিলেন। দ্বব্ূপ 
“জগমোহন পরিমুণ্ডা যার” এই উড়িয়া পদ গাছিতে আরম্ভ করিলেন। 
গৌরের বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, *বোল বোল” ধলিয়! বাহু তুলিয়৷ 
তিনি বিহবল অবস্থায় নাচিতে লাগিলেন। কতবার মৃচ্ছিত হুইয়] পড়িয়! 
গেলেন, অমনি আবার হুঙ্কার দিয়া উঠিয়। দ্বাড়াইলেন। পরে অঙ্গ 
কাপিতে আবস্ত করিল, থাকিয়। থাকিয়! শিমুল বৃক্ষের স্তায় কণ্টকিত 
হইয়া উঠিতে লাগিল। রোমকুপ হইতে ক্ষণে ক্ষণে রক্ত নির্গত হইতে 
লাগিল, দস্তাবলী শিথিল হুইয়। পড়িল, দর্শকগণ স্তস্তিত হইয়! দীড়াইয়। 
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রছিলেন। বিপুল আনন্দের হিল্লোল সেই জনসংঘের মধ্যে 
বহিতে লাগিল। তিন প্রহর যাবৎ নৃত্য ও কীর্তন চলিল, তিন প্রহর 
যাবৎ সেই বিশাল জনসংঘ নির্বাক হইয়! দেখিতে ও শুনিতে লাগিল । 
অবশেষে গৌরের শ্রাপ্তি লক্ষ্য করিয়া নিত্যানন্দ কৌশল করিয়। কীর্তন 
ভাঞ্জিয়! দিলেন। 


এইরূপ নৃত্য-কীর্ভনে ও ভক্ত সঙ্গে কষ্ণকথার, আলোচনায় এত দিন 
স্থখেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে গৌরের ভাবাস্তর লক্ষ্য 
করিয়া ভক্তগণ শঙ্কিত হইয়া পার্ডলেন। সেই সদাপ্রফুল অস্তঃকরণ 
বিষ|দ-ভারে পীড়িত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ এখন তাহার এতই 
পীড়াদ্রায়ক হইতে লাগিল যে থাকিয়। থাকি! “হ। কৃষ্ণ, হা। ব্রজেন্দ্রলন্দন, 
হ] গ্রাণনাথ” বলিয়া তিনি করুণস্বরে কাদিয়া ভঠিতে লাগিলেন। 
অশান্তি ক্রমেহ বাড়িয়! চলিল, অবশেষে এমন হইল যে দিবারাত্রির মধ্যে 
এক মুহুর্তও শান্তিতে থাকিতে পারিতেন না। স্বরূপ ও রামানন্দ অহ- 
নিশ সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, এবং তাঁহার বিষন্নতা দূরীকরণের চেষ্টা 
করিতেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টায় কৌনও ফল হইল না। 


একদিন যমেশ্ববটোটা য|ইবাঁর পথে দুব হইতে এক নেবদাসী কর্তৃক 
গীয়মান গীতগোবিন্দেব পদ শুনিয়া গৌব ভাখাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। 
কে গাহিতেছে, তখন আব সেন্দ্রান পাকিল না । গায়িকাকে আলিঙ্গন 
করিবার জন্ত ধাবিত হইলেন। কণ্টকে গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইল, কিছুই 
গ্রাহ্য নাই । গোবিন্দ ত্রস্ত হইয়া পশ্চাতে ছুটিলেন, এবং দেবদাসীকে 
স্পশ করিবার পূর্বেই প্রতৃকে ধরিয়া! ফেলিলেন। যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন 
তথন সমস্ত বুঝিতে পারিয়। গৌর কহিলেন, “আজি গোবিন্দ আমার 
ভীবনরক্ষ। করিয়াছে। যদি স্ত্ীষ্পর্শ হইত, তাহ! হইলে জীবন ত্যাগ: 
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করিতাম। আজি হইতে কখনও তুমি আমার সঙ্গ ছাঁড়িও না।” 
ভক্তগণ্‌ সমস্ত শুনিয়! শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীপ্দিগের যে দশ! হইয়াছিল, কৃষণ- 
বিরহ-বিধুর গৌরেরও সেই দশ! উপস্থিত হইল। উদ্ধবকে দেখিয়া, 
রাধিক1 যেরূপ খিলাঁপ করিয়াছিলেন, গৌরও থাকিয়। থাকিয়া তেমনি 
বিলাপ করিয়! উঠিতেন। ক্ষণে ক্ষণে রাধিকারই মতে! অভিমান 
করিতেন। তখন তিনি আপনাকে রাধিকা বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। 
মাঝে মাঝে শ্রীকৃষের বিশ্ববিমৌহন মুস্তি তাহার দৃষ্টির সম্মুথে উদ্ভাসিত 
হইয়। উঠিত। তথন তাহাকে হদয়ে ধারণ করিবার জন্ত পাগলের মতো 
ছুটিয়া যাইতেন। 

একদিন স্বপ্নে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল। দেখিতে পাইলেন। নিদ্রাভজ' 
হইতে বিলম্ব হইল। গোবিন্দ ডাকিয়৷ নিদ্রীভঙ্গ করাইলেন । তখন তিনি 
বিরহব্যথায় আকুল হুইয়! পড়িন্ন। গোবিন্দ তাহাকে শ্রীমন্দিরে লইয়া 
গেলেন। মন্দির মধ্যে অমংখ্য লোক ঠাকুর দর্শন করিতেছে, গরুড়- 
শ্ুস্তের নিকট 'দাড়াইয়া গৌরও দেখিণ্েছেন। একটী উড়িয়া রমণী, 
সেই জনতার মধ্যে জগন্নাথকে দেখিতে ন1 পাইয়া গরুড়স্তস্ভের উপর 
উঠিয়্। পড়িল, এবং তথ! হইতে অপলকনেত্রে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া, 
রছিল। ক্রমে তাহার পদ গৌরের স্কন্ধের উপর পড়িল; এবং তাহার 
উপর ভর দিয়া সে স্ুস্থভাঁবে ঠাকুর দেখিতে লাগিল । তখন তাহার 
বাহজ্ান ছিল না। গৌরের স্বন্ধে পা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও" 
পারে নাই। গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ত্রস্তভাবে রম্ণীকে নামাইতে, 
গেল। গৌর নিষেধ করিয়া কহিলেন, “ন।, না, ইহার দর্শনসুখে বাধা 
দিও না।” বলিয়া আবার ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দিন- 
ঠাকুর দেখিয়া তৃপ্তি হইল না| নুভদ্রার সঙ্গে জগন্নাথ মুত্তি দেখিয়া: 
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মনে হইল, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন। কোথায় ম্বপ্ে 
বৃন্দাবন দেখিতেছিলাম, আর কোথায় কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ” বলিয়া! কাদিত্তে 
কাদিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া বিহ্বলনভাঁবে নখদ্বার! 
মৃত্তিকায় কষ্চনাম লিখিতে লাগিলেন, নয়নে জশ্রুর ধার! ছুটিল। 

এক দিন অর্ধ রাত্রি স্বরূপ ও রামানন্দর সহিত কৃষ্ণকথায় অতি 
বাহিত করিয়। গৌর শয়ন করিলেন। গোবিন্দ বহিদ্ধারে শুইয়া 
রহিলেন। শুইয়! উচ্চস্বরে সংকীর্ভন করা গৌরের অভ্যাস ছিল। 
কিয়ংকাল পরে গৌরের শব্ধ শুনিতে না পাইয়া গোবিন্দ গৃছে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। তখন ইতন্ততঃ অনুসন্ধান করিয়! 
দেখিতে পাইলেন, সিংহদ্বারের নিকট মুচ্ছিত অবস্থায় গৌর পড়িয়। 
আছেন। তাহার দেহ অত্যধিক দের্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, অস্থিনকল 
গ্রঞ্থিহীন হুইয়! পড়িয়াছে, মুখে ফেনোদ্গম হইতেছে। হুরূপ আসিয়। 
উচ্চরবে হরিনাম করিতে লাগিলেন। তখন গৌর গর্জন করিয়। উঠিয়! 
বসিলেন। 

আর এক দিন সমুদ্র-ন্নীনে যাইবার সময় চটক পর্বত দেখিতে 
পাইয়। তাহার গোবদ্ধন-ভ্রম হইল। তিনি পর্বতের দিকে বাযুবেগে 
ছুটিয়। চলিলেন। ভক্তগণ ব্রস্ত হুইয়! পশ্চাৎ ছুটিলেন, কিন্তু ধরিতে 
পারিলেন না। চলিতে চলিতে নিশ্চল হুইয়া৷ গৌর দণ্ডায়মান হইলেন। 
তখন তাহার প্রতি রোমকৃপ ব্রণের মত স্ফীত হইয়া উঠিল; তাহার 
উপর কদ্ম-কোরকের মত রোমাবলী প্লাড়াইয়! উঠিল। রোমকুপ 
হইতে ঘর্মের মত রক্ধার! ছুটিল, ক হইতে ঘর্থরধবনি উত্থিত হুইল 
নেরতবয় বাহিয়া দরতবিগলিত ধারে অস্রগ্রবাহ ছুটিল। সমস্ত শরীর 
শঙ্খের মত শ্বেত ও বিবর্ণ হুইয়া পড়িল, অনস্তপ্প অমুদ্র-তরঙগের 
মতো! কাপিতে কাণিতে গৌর ভূতলে লুটাইয়৷ পড়িলেন। তখন সর্ববাজে 
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জলসেচন করিয়া ও উচ্চরবে হুরিধ্বনি করিয়! ভক্তগণ তাহার চৈতন্ত- 
বিধান করিলেন। চৈন্ত্ত পাইয়া গৌর কহিলেন, “কে আমাকে 
গোবদ্ধন হইতে এখানে আনিল ? হায়, কৃষ্ণের লীল! সম্মুখে পাইয়াও 
দেখিতে পাইলাম না। কৃষ্ণ গো-চারণ করিতে করিতে মুরলীধ্বনি 
করিতেছিলেন ; রাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে লইয়া 
রুষ্ণ গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন; এমন সময় কোলাহল করিতে 
করিতে আসিয়া আমাকে ধরিয়া তোমর। লইয়া আদিলে কেন ?” 
বলিয়া যোদন করিতে লাগিলেন। 

গৌর লমুদ্র-ন্নানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক উদ্ভান ছিল; 
দেখিয়া! তাহার বুন্দাবন-ত্রম হইল । তিনি ছুটিয়! উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন 
এবং কৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন) রাসমগ্ুল হইতে 
রাধিকাকে লইয়। অন্তহিত হইলে, সথিগণ যেরূপ কৃষ্ণকে খুঁজিয়া 
বেড়াইয়াছিলেন, সেইরপ প্রতি বক্ষ ও গ্রতি লতার নিকট গিয়। গৌর 
কৃষ্ণের কথ৷ জিজ্ঞাস করিলেন। কোনও উত্তর না পাইয়! শেষে 
নীলাদ্ুধির দিকে ধাবিত হুইলেন। সমু.দ্রর উপকূলে উপস্থিত হুইয়! 
দেখিতে পাইলেন, তথাঁয় এক কদ্ঘমূলে বঙ্কিম ঠামে দীাড়াইয়া! কৃষ্ণ 
বংশীবাদন করিতেছেন | দেখিয়। নিবাত নিক্ষম্প প্রদীপের মত স্থির হইয়া 
দাড়াইলেন এবং পরক্ষণেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন। 
তক্তগণ আপিয়া তাহার মুচ্ছিত দেহ ধারণ করিলেন, এবং হরিধ্বনি 
করিয়া বহুকষ্টে সংজ্ঞাবিধান করিলেন। লংজ্ঞালাভ করিয়াও “কোথ!, 
কৃষ্ণ” বলিয়া গৌর রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রামানন্দ রায় 
ভাগবত হইতে তাহার মানসিক অবস্থার অন্থরূপ কয়েকটা গ্সোক পাঠ 
করিলে, গৌর আত্মসংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন। ম্বর্নপ গেশসাঞ্চি 
গান ফরিলেন। 
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"রাসে হরি মিহ বিহিত খ্লাসম্‌। 
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্‌ ॥ 

গাঁন শুনিতে শুনিতে গৌর আবার আত্মবিশ্বত হইয়া নাটিতে 
'লাগিলেন। সে নৃত্যের বিরাম হয় ন1 দেখিয়। রামানন্দ তাহাকে 
'ধরিয়া বসাইলেন। 

একদিন জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন করিয়া বারংবার “ম্ুকৃতি-লভ্য 
ফেলালব” বলিতে বলিতে গৌর প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়িলেন। 
কৃষ্ণের ভূক্তাবশেষের নাম “ফেলা” । তাহার কণামাত্রও কৃষ্কক্ু্পারূপ 
স্বকৃতি ফলে প্রাপ্ত হওয়! যায়। “আজিকার মহাপ্রসাদ বড় মিষ্ট 
লাগিতেছে, ইহাঁতে নিশ্চয়ই কৃষ্ণের অধরামৃত মিশ্রিত আছে", গৌর 
বারংবার এই কথ! বলিতে লাগিলেন । 

আর একদিন মধ্যরাত্রিতে গোবিন্দ গৃহমধ্যে গ্রভূর সাড়া না পাইয়া 
স্বর্ূপকে জাগরিত করিলেন। স্বরূপ অন্তান্ত ভক্তদিগকে জাগাইয়া 
অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহের তিন দ্বার অর্গল বদ্ধ 
ছিল, চতুর্থ দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ প্রভৃূকে বাহিরে 
দেখেন নাই, অথচ গৃহমধ্যে ও তাহাকে পাওয়া গেল ন1। গৃহের বাহিরে 
নান! স্থানে অদ্বেষণের পরে সিংহদ্বারের নিকট প্রতুকে ভূপতিত অবস্থায় 
পাওয়া গেল। তাহার হস্তপদ কুর্্ের মতো! উদ্দরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । 
অঙ্গ রোমাঞ্চিত, মুখে ফেন বিগলিত এবং নয়নে অশ্রগ্রবাহ। গাভীগণ 
সেই মংজ্ঞাহীন নি্পন্দ দেহ বেষ্টুন করিয়। আন্্াণ করিতেছিল। ভক্তগণ 
গাঁভীগণকে তাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার। নড়িল না। তখন 
সকলে ধরাধরি করিয়। গ্রভুকে গৃহে লইয়া আমিলেন, এবং উচ্চরবে 
কীর্তন আরস্ত করিলেন। তখন অস্তঃপ্রবিষ্ট হস্তপদ্দ একে একে বাহির 
হুইল, শেষে প্রভু উঠিয়া বসিলেন। শুন্ত দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ কিছুক্ষণ 
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চাহিয়। গ্রভু কহিলেন, “বেণুশব্ধ শুনিয়। বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম । তথায় 
দেখিলাম ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণু বাজাইতেছেন। _€ধনুধবনি শুনিয়া রাধা 
আসিলেন, এবং কুগ্গৃহে প্রবেশ করিলেন, কৃষ্ণ তাহার অনুসরণ 
করিলেন। আমিও কৃষ্ণের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎৎ গমন করিলাম। তাহার 
ভূষণ-শিঞ্জনে ও রাধিকার সহিত হাস্ত-পরিহাস শ্রবণে আমার কর্ণ 
পরিতৃপ্ত হইল। এমন সময় তোমরা বলপ্রয়োগে আমাকে লইয়া 
'আসিলে। সে অমৃতসমান বাঁণী আর শোন1 গেল ন1; সে মুরলীধ্বনি 
আমার কর্ণে আর গ্রবেশ করিল ন।। কৃষ্ণজবচন শ্রবণতৃষায় আমার কর্ণ 
শগীড়িত হইয়া উঠিক্লাছে।” তখন 

হাহ কৃষ্ণ গ্রাণধন, হাহ পন্মলোচন, 

হাহ দ্রব্য সদ্গুণ-সাঁগর 

হাহ! শ্যাম সুন্দর, হাহ পীতাম্বরধর 

হাহ। বাস-টি ।স-নাগর। 

কাহ] গেলে তোম। পাই, তুমি কহ] তাহ] যাই। 

বলিয়। উন্মত্তের মত ছুটিয়! চলিলেন। স্বর । তাহাকে ধরিয়! ফেলিলেন। 
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বিহ্বল গৌরকে রক্ষা করা ভক্তগণের পক্ষে ক্রমেই ছুরহ হুইয়। 
উঠিতে লাগিল। এক দ্দিন শরৎকালের চন্দ্রকিরণোজ্জল রজনীতে 
ভক্তগণের সহিত গৌর উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাসলীলার গীত 
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবিই হুইয়া কখনও কোনও দিকে 
ধাইয়। চলিলেন, কখনও বা মুচ্ছিত হইয়। ভূপতিত হইতে লাগিলেন। 
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ভ্র্ণণ করিতে করিতে দুরে চন্দ্রকিরপোদ্ভাবিত জলনিধির নীলবক্ষ তাহার, 
দৃষ্টিপথে পতিত হইল । গৌর যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন- 
এবং সমুদ্রত্তীরে উপস্থিত হুইয়৷ তাহার বক্ষে পতিত হইলেন । সমুদ্র-তরজ 
ভাঁহাকে কখনও উৎক্ষিপ্ত, কখনও নিমজ্জিত করিয়। শুষ্ক কাষ্ঠধণ্ডের মত 
ভাসাইয়া লইয়া চলিল। 

ভক্তগণ প্রভৃকে দেখিতে না পাইয়! তাহার অন্বেষণে চারিদিকে 
ছুটিলেন। কিন্ভ কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। সমস্ত রান্রি 
আনুসন্ধনেও যখন ফল হইল না, তখন ভাবিলেন প্রভূ অন্তর্ধান 
করিয়াছেন । রাত্রিশেষে সমুদ্ূতীরে অন্পন্ধান করিতে রুরিতে স্বরাপ' 
গোঁন্বামী দেখিতে পাইলেন, এক ধীবর “হরি হরি” বলিতে বলিতে 
কখনও হাসিতেছে, কখনও কীদিতেছে। কারণ জিজ্ঞাস] করিলে ধাঁবর 
বলিল, “জাল বাঁহিতে বাহিতে এক মৃত মনুম্য আমার জালে উঠিয়াছে। 
জাল হইতে মৃতদেহ অপসারিত করিতে তাহার অঙ্গে আমার হস্তম্পর্শ 
হইল। স্পর্শমাত্র সেই ভূত আমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাই 
ভয়েতে আমি কাঁপিতেছি। চোখে জল বহিতেছে, বাক্য জড়তা- 
প্রাপ্ত হইয়াছে । সেকি শরীর! পাঁচ-সাত হাত দীর্ঘ, এক এক হস্ত- 
পদই তাপ তিন হাত লম্বা। তাহার অস্থিসকল সন্ধিচ্যুত হইয়া! 
পড়িয়াছে। তাহার মুখ হইতে গৌঁ-গৌো শব্দ বাহির হইতেছে । সে 
্র্মদৈত্য কি ভূত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তাই আমি ওঝা! 
ডাঁকিতে যাইতেছি |” 

তখন স্বরূপ গোত্বামী সমস্ত বুঝিতে পঃরিলেন, এবং ধীবরের মাথায় 
হাত দিয়া তাহাকে স্থস্থির করিয়া কহিলেন, “তুমি ধাহাকে পাইয়াছ, 
তিনি ভূত নছেন, স্বয়ং শ্র্রকৃষ্ণ চৈতন্য । তাহার ম্পর্শে তোমার প্রেমোদয় 
হুইন্নাছে, ভয়ে তুমি ভূত মনে করিয়াছ। এখন চল, তাহাকে কোথায় 
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রাখিয়াছ দেখাইবেঠ। তখন সকলে সেই ধীবরের সহিত গমন করিয়! 
সমুক্র-সৈকতে শায়িত সেই গৌর তন্থ দেখিতে পাইলেন। তখন তাছার! 
তাহার আর্জ কৌপীন অপনারিত করিয়! নূতন কৌপীন পরিধান করাইয়! 
দিলেন, এবং উচ্চরবে হুরি সংকীর্তন করিতে লাগলেন। হুরিধবনি 
শুনিয়া ক্রমে গৌর প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া কছিলেন, 
তিনি কালিন্দী দর্শনকরতঃ বুন্দাবনে গমন করিয়া গোঁপীগণের সহিত 
শ্রীকঞ্চের জলকেলি দর্শন করিতেছিলেন ! 
প্রতি বৎসর জগদানন্ব পণ্তিতকে জননীকে গ্রবোধ দিবার জন্ত গৌর 

নবন্ধীপে প্রেরণ করিতেন, এবং তাহার দ্বারা কত ভালবাসার কথ৷ 
জননীকে বলিয়। পাঠাইতেন। ১৪৫৫ শকে জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে 
পুকুষোতম যাত্রা করিলে অদ্বৈত আচাধ্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, 
*প্রতৃকে আপনার কি সন্দেশ নিবেদন করিব ।৮ আচার্য বলিলেন, 

“প্রভূুকে কহিও আমার কোটা নমস্কার। 

এই নিবেদন তার ১রণে আমার ॥ 

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 

বাউলকে কছিও হাটে ন! বিকায় চাউল ॥ 

বাউলকে কছিও কালে নাহিক আউল । 

বাউলকে কহিও ইহ1 কহিয়াঁছে বাউল ॥* 

যথা সময়ে জগদানন্দ পুরুষোত্তমে আসিয়া আচাধ্য-কথিত তরজ। 
প্রতৃকে নিবেদন করিলেন ॥ তরজা শুনিয়। প্রভূ ঈষৎ হাস্য করিলেন, 
এবং পইহ1 তাঁহার আঁজ।৮ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। স্বরূপ 
গ্লোস্বামী কিছুই বুঝিতে ন! পারিয়। কহিলেন, “আমরা এ তরজার অথ 
স্খিছেই বুঝিতে পারিলাম না।” প্রভু কহিলেন, “তরজার কি অর্থ, 
১৭ 
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তাহাতে। আমিও বুঝিতে পারিলাম ন1। , তবে আচার্য্য উচ্চ শ্রেণীর 
সাধক । তিনি উপাসনার জগ্ঠ দেবের আবাহন ও তদনভ্তর আরাধন। 
করেন, আবার পৃজ। সাঙ্গ হইলে তাহার বিসর্জনও করিয়া থাকেন ।” 
অদ্বৈতাচার্ষ্য এক দিন ভক্তিধর্ম্ের উদ্ধারের জন্ঠ ভগবানকে অবতার 
গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভক্তিধর্্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর 
গ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তিনি সেই আরাধ্য দেবের বিসর্জন করিলেন । 
ভক্তগণ সকলেই বিমন] হইয়। পড়িলেন। সেই দিনহুইতে প্রভুর 
বিরছানল দ্বিগুণ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইল। রাত্রিদিন উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা 
শ্কুরিত হইতে লাগিল ৷ রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কখনও রামানন্দের 
গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করেন, কখনও বা ম্বরূপকে সখি-জ্ঞানে 
কৃষ্ণের কথ। জিজ্ঞাস করেন-- 
“ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালস্কৃতিঃ 
ক মন্দ মুরলীরবঃ ক নু সুরেন্্রনীলহ্যুতিঃ | 
ক রাসরসতাগুবী ক সখি জীবরক্ষোৌষধিঃ 
নিধির্দম স্ুহৃতমঃ ক বত হস্ত হু] দিপ্বিধিম্‌ঃ ॥৮ 


বরজেন্্রকুল-ছুগ্ধ-সিদ্ধু, কষ তাহে পূর্ণ ইন্দু 
জঙ্মি কৈল জগৎ উজ্োর। 
কাস্ত্যমৃত যেব। পেয়ে, নিরন্তর পিয়। জিয়ে, 


ব্রজজনের নয়নচকোর ॥ 
সথি হে, কোথ| কৃষ্ণ করাহু দরশন। 


ক্মণেকে যাহার মুখ, ন1 দেখিলে ফাটে বুক, 
শীস্্র দেখাও ন। রছে জীবন। 
খই ভ্রজের রমণী কামার্ক-তপ্ত কুমু্গিনী 


নিজ করামৃত দিয়! দান। 
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প্রফুলিত করে যেই, কহ! মোর চন্দ্র সেই 
দেখাও সথি রাখ মোর প্রাণ ॥ 
কাহ! সে চূড়ার ঠাম, শিখিপুচ্ছের উড়ান, 
নব মেঘে যেন ইন্্রধন | 
পীতাত্বর তড়িছ্যতি মুক্তামাল। বক পাতি 
নবাব জিনি শ্যাম তনু ॥ 
কহ সে মুরলীধ্বনি নবাম্বদগজ্জিত জিনি 
জগদ্দাকর্ষে শ্রবণে যাহার। 
উঠি ধায় ব্রজগণ তৃষিত চাঁতকগণ 
আসি পিয়ে কাস্তযমূত ধার ॥ 
মোর সেই কলানিধি গ্রাণরক্ষার মহ্ৌষধি 
সথি মোর কহ] স্ুহৃত্তম | 
দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক ধিক এ জীবনে, 
বিধি করে এত বিড়ম্থন ॥ 
কথনও বিধাতার উপর রাগ করিয় তাহাকে ভত্সনা! করেন। 
কতিপয় দিবসান্তে অর্ধরাক্রি এইরূপে গ্রলাপে অতিবাহিত হইলে স্বরূপ 
গম্ভীরাভ্যস্তরে গ্রভৃকে শায়িত করিয়া গোবিন্দের সছিত গভীরার দ্বার. 
দেশে শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু গৌর শয়ন করিয়! থাকিতে 
পারিলেন না। বিরহে ব্যাকুল হইয়া! দেওয়ালে মুখ ঘর্ষণ করিতে 
ল[গিলেন। মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইয়া গেল, ক্ষত হইতে রক্তধার! 
ছুটিতে লাগিল। গ্রতূর জ্ঞান নাই। সমন্ত রাত্রি মুখঘর্ষণ এবং গে-গে। 
শব করিতে লাগিলেন। হ্বরূপ সেই শব্ধ শুনিয়া আলো লইয়। ঘরে 
সিী। গ্রভূর অবস্থা! পখিয়া আকুল হুইয়! পড়িলেন। তখন সকল ভক্ত 
যুক্তি করিয়। শঙ্কর পণ্ডিতকে গ্রভূর সহিত এক শধ্যায় শয়ন করাইয়া 
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রাখিলেন। শক্কর গ্রতুর পদ নিজ শরীরোপরি গ্রহণ করিয়া পদতলে 
শয়ন করিয়া রছিলেন। তদবধি শঙ্করের ভয়ে গ্রভু আর বাহিরে যাইতে 
পারিতেন না। 

বৈশাখের পূনিমা আলিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু ভক্তগণসহ ভগ্তান 
বিহারে গমন করিলেন । তরুলত। তথন নূতন পত্রপল্লবপুণ্পে সমাচ্ছন্ন। 
বুক্ষে বুক্ষে শুকশারি, কোকিল ও ভূঙ্গ গন করিয়।বেড়াইতেছে, আকাশে 
পূর্ণচন্দ্র স্বীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছেন, তাহার জ্যোত্মায় তরুলতা্দি 
ঝলমল করিতেছে । প্রকৃতির সৌন্দধ্যবিষুদ্ধ প্রভু ভক্তগণের সহিত “ললিত 
লবঙগলত। পরিণীলন কোমল মলয় সমীরে* গায়িতে গায়িতে প্রাতি বুক্ষ 
প্রতি বল্লী স্পর্শ করিতে লাগিলেন। অকম্মাৎ তাহার নয়নসমীপে 
অশোক বৃক্ষতলে শ্রীকুক্চসুস্তি "্কুরিত হইয়। উঠিল | তাহাকে ধরিবার জন্য 
ধাবিত হইলেন, এবং মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ভক্তগণ উচ্চ 
কীর্তন করিয়! প্রতুর চৈতন্ত সম্পার্দন করিলেন। 

তারপর--তারপর একদিন প্রভু অন্তহিত হইলেন । কি রূপে 
অস্তর্ধান করিলেন, প্রভুর চরিতাখ্যায়কগণ তাহ বর্ণনা করেন নাই। 
প্রভুর পাস্বদগণও তাহা জানিতে পারেন নাই। কেহ বলেন, প্রভু 
জগন্নাথের শরীরের সহিত মিশিয়। গিয়াছিলেন ; কেহ অনুমান করেন, 
পূর্বরবেরই মতে! যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন। প্রতূর দেহ 
ভক্তগণ খুজিয়া পান নাই। 


সমাপ্ত 


